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: সতকান সশসি৬ ২ প্রক্লীভ -দ্ ধর্বচি ভূষাটবভূষিতীন 

. (ম রমলীধ স্বভাব-সৌন্দধ্যে চারি বিভাসিত। এই সমগ্গে, 
দথুরাখিপতি উগ্রসেনের মহিষী স্যামুন পর্বতের শোতা সনা্শন' 
বাঁপনায় সবীগণ সমন্িব্যাহারে গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিলেন । 
দেখিলেন? পৰ্জতের সানুপ্রদেশে কোথাও ক্ষুদ্র আোতম্বতী মুছ্‌- 
মন্দ তরঙ্গ হিালে প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও বাঁ পাদপ পমুহ 
নবোদগভ-চারু কিশলয় ষোগে ক্ষশোভিত হইয়া দর্শকদিগের 
মনপ্রাণ হরগ করিতেছে, কোথাও বা নবিতৃণনিধহে সমাজ্ছ্গ ও 
ইন্্রগেপদমূহে বিভূধিত বিশ্বীর্ণ প্রাস্তরভূমি বুবতী বঙিতার তা 
আর্ভব দেহ ধারণ করিয়াছে, কোথা ঘা মঘুর ষযুরীগণ নানা 
বর্ণে সমল্কৃত পুষ্ছ বিস্তার করিয়া গকা-রব ক্ধিতে করিতে “নৃত্য 
ভঙ্গিমায় অপর 
শুনিতে পাই 


্‌ শ্রীকৃষ্ণ চরিত 1 


বিহগকুলের কুজন ধ্বনি শ্রবণেক্দ্রিয়ে অমৃতধারা বর্ষণ প্ারিতেক্ছে, 
কোধ্রাও বা বনরাজি সমুখিত কুহ্থম গন্ধবহ. মৃহ্মন্দ লহরীত্দীলগ্গি 
গঁবাহিত হইয়া মনেরত্যধ্যে কেমন এঁক অনির্বচনীয় প্রীতির ভাব 
আনিয়া দিতেছে, এইরপ অনাস্বাদিতপুর্ব গ্রীতিরদে আপ্লুত 
-ই্া সবীগণপরিতৃতা রাজমহিষী অপূর্ব আরুশ উপভোগ করি- 
গছেন, এমনুশ্ঘয,ঘটনীক্রমে যেন বিধাতা কর্তৃক নীত হুইয়াই 
ওসাঁভপতি তেদৃষ্থী দ্রামূল নামক ছু্দান্ত দানব তথায় পমাসিয়া 
উপস্থিত হইল সেস্বীয় রথ পর্বতপার্থে স্থাপন করিয়া সারধিক্ট 
সহিত সেই গিরিশিখকে বিচবণ করিঠে করিতে অদুরে সবীগণসহ' 
ক্রীড়মানা সরস নাসদূশী অপবূপ ৰূপ লাবণ্যবতী রমণী-রত্ু সন্দর্শন, 
করিয়া বিশ্বয়স্তিমিতনেত্রে সেইরিকে কিমৎক্ষণ চাহিয়া রহিল। কিন্ত 
অক্পক্ষণ পরেই সে ভাব অপনীত হইয়। গেল) একেই ত ক্ষত 
প্রভাবে গান মাতে মনেবমধ্যে স্কুর্তির ফোয়ারা! উর্বে।লত হই 
উঠিগ্াছিল, তাহার উপর আঁবাব মন্মধবোধন মলয়-মারুত- 
সঞ্চালিত ফেশর সংস্পর্শে মনোমধ্যে কাম ভাব আবিস্তৃতি হইল। 
তখন “সেই স্ুকুমারাঙ্গী ললনার চন্র গ্রভ বদনের দিকে ফতই দৃষ্টি- 
পাঁু করিতে পাগল ততই তাহার সম্ভোগবাঁসন! বঙ্জন্বতী হইত্ত 
"আরম্ত করিল। ইন্দ্রিয়পরায়ণ দ্রমিল'আর ধৈর্য ধারণ.করিতে 
পারিল না। যে কোন উপাঁষেই হউক সেই অস্হায়। রম্লীর 
সর্ধনাশে কৃতসঙ্কল্ন হইল। 
তখন দানবপতি সাঝথিকে রথ বক্ষা করিবার জন্য প্রত্যাবৃত্ধ 
হইতে আদেশ করিয়া ধ্যানপ্ধাগে অবগত হইগ যে, এই বন- 
বিহারিনী বরবর্ণিণী মুখুবাধিপতি উগ্রসেনের মহিষী। ইহা জানিতে 
য়া মায়াবী (নব উ্রদনের মর্রি পবিগ্রহপর্বক তথায় লই 


কংগের জন্ম ছিবরণ। 


নিঃসহাত্বীপ্রল। রমণীর সতীত্ব নাশ করিল। পরিশেষে 
মা়াফুর্রুর কথা মহিষীর অবিদিত রহিল না) তিনি গৃৰে হি 
আসিলেন, কিন্তু ইহা আর গ্ষাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন 
অন্তরের জালা অন্তরেই গোঁপনে বাখিলেন ৷ 
দৈবক্রমে উগ্রসেন্র-মহিষীও সেই সময় রজম্বলা অব": 
অবস্থিত ছিলেন, বিধাতাব নির্বন্ধে সেই দানব সহবাসে ক্কমণী 
গর্ভবতী হইলেন । গর্ভের বিধিব্যবস্থা সংস্ধর্ীদিংস৮শই নিযমমুড 
স্থম্পাদিত হইল, কিন্ত রাণীর মনে আনন্ঈশৌত (প্রবাহিত হইল 
এনি যেন ক্রমশই শ্তষ্ঝ হইয়। যাইতে লাঁগিলেন। 
যথাসময়ে উগ্রসেন-মহিষী একটা পুত্রবস্ব প্রসব করিলেন, বাজ- 
বীতে আনন্দ কোলাহল উঠিল, চতুর্দিকে দানক্রিয়া সমারন্ধ হইল, 
গজ্য মধ্যে উৎসব আয়োজন হইতে লাগিল। মহারাজ উগ্রমেন্ 
গ্রীতি প্রফুগচিত্তে নবকুমারের মুখ ৫ দর্শনের ভন্চ * ছৃতিকা গানে 
সমাগত হইলেন । কিন্ত পুত্রের মুধচন্্র দেখিবামান আনন্দের পবিধর্ডে 
কেমন এক আশঙ্কা উদয় হইল। হৃদয়াকাশ কালিনা-মেঘে যেন 
ঢাকিয়! ফেলিল, রাজা ্রন্থতিব গৃহ হইতে উদ্দিপ্ন মনে ফিরিয়া 
আর্মির্লেন। কেন এমন হইল রাজা নিজে তাহা অনুধাবন করিতে 
পারিলেন না। 
অনন্তর রাজ।দেশে নান! স্থান হইতে দৈবজ্ঞগণ আহত হইল। 
তাহারা আসিয়াও নবকুমার সম্বন্ধে যাহ! গণন। ক্ষিয়! দিলেন 
তাহাতে রাজার হদাকাশস্তিত আশঙ্কা মেঘ আরও ঘনীভূত হউক 
উঠিল। তবে বৈধাতার লিপি খণ্ঠিতহইবার নহে গানিয়! কতক 
গ্রবুদ্ধ হস্লন। এ দিকে সম্তানও দিনে দিনে বুদ্ধি পাইজে 
লাগিল। কিন্তু শৈশব চাল অতিবাস্থিত হইতে 1 হইতেঈ 


শরীক চরিত 1 


রক্কৃতি প্রকাশ পাইল। বাল্যকাঁলেই লঙ্গীদিশ্ষ সহিত 

বার নাই, আত্মীয়জনের প্রতি মায়্ামমতা! নাই, বাজন্ুভাব- 

ভ লরলতাময় মধুরিঞ্তা নাই। বেসন এক উগ্রপ্রকৃতি, কেমনই 

ক কঠোব ভাব, তাঙ্কার উপর আকার, স্বার্থপরতা পূর্ণমাত্রায় 

বিধাজমান। এহেন ছুরদাস্তপ্রক্কতি উগ্রসেনতনয় ক্রমশঃ প্ররিবর্ধিত 

হই সাধারণের কণ্টক স্বরূপ হইয়! দাড়াইল। স্বয়ং পিতাও 

এরপ ছ্দা্ঘভুযদুতরক্র শাসনে আনিতে পারিলেন ন। »কাজেই 

রাজকুমার উচ্ছী খল গাঁতি প্রাপ্ত হইল। এই উন্মার্গগামী বল- 
দর্পিত বাজকুমারই কংষ নামে অভিস্থিত। 


কংসের অত্যাচার 


দান্ুবপ্রককতি কংস কসুশঃ যৌবন সীমায় পদার্গণ করিয়া 
যু, ভোজ ও অন্ধপ্ত 'বংশীয়দিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিতে 
লাগিল। "দেশের কু ক্ষুদ্রুজনপদা ধিপতিগৃ' ও বদ্ধিষু সামন্তবর্গ 
সকল্পই দুরাত্ম কংসের উপত্রবে উৎপীড়িত হইতেছে দেখিয়া 
পিতা উগ্রস্নে পুক্রকে সুদৃঢ় শাসনে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতে 
শাঁগিলেন। কিন্তু হিতে বিপরীত ফল ফলিল। 

অন্ুরস্বভীব কংস পুর্ব হইতেই প্রলম্ব, বক, ঢানুর” তৃণাবর্ত, 
অথ, যুষ্টিক অরিষ্ট, দ্বিবিদ, পুতনা, কেশী। ধেনুক, বাধ, ভৌম 
প্রস্ৃতি অস্গুর দলর্পতিদিগের সহিত (মিলিত হইয্লাছিল, এক্ষণে 
পিতা উগ্রসেনকে স্বীয় স্বাধীন নতিঝু গুতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে 
দেখিয়। বলদর্পিক যুবা অস্থুর দলপতিদিঠগেব সন্সিল্তি সাহাফো 

কে পদ ও কারাকেদ্ধ কেরিয়া (বরং এখুবার সিংহমন 


কলর অভায |. 


অধিরেকিগ করিল। সকলে এই আন্থছিক রটাপার অবং 
করিমূলেও মহান কংসের বিপক্ষে হস্তোত্বোলন করিতে 
নাহ্ব করিলেন না। কিন্তুসকলেই একান্তমনে এহেন অত্যা 
কংসের পতন প্রার্থনা, করিতে লাগিলেন্য। 

এদিকে বলঘৃপ্ত কংদেরও দৌনবাস্ব্য ক্রমশঃ বাড়ি! উতর 
অনেকে তাহার নির্দারুণ অতাচারে প্রপীড়িত হইয়! কুরু,পাঞ্চুল, 
কেকয়₹শাৰ, বিদর্ভ, নিষধ, বিদেহ, কৌশল গ্তভুতি-রাজযে পঞরান, 
করিলেন । 














রাজনৈতিক রহস্ত । 


প্রবল পরাত্রান্ত কঃ মথুবাব সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া 
যখন অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন-দও পরিচালন কবিতেছিল তখন 
তাহার চতুঃপার্থে গোবর্ধন বৃন্দাৎ্নাদি নানা জনপদ বিদ্যমান 
ছিল। তথাকার অধিপতিগণ মথুরাবাঁজের করদ শ্বরূপে অবস্থিত 
কথ নিজেদেব প্রজা পালনে নিযুক্ত থাকিতেন । খগোপালন 
"হুল চালন* তর্থাব্ণর প্রজাবৃন্দের প্রধান কার্য ছিল। স্বয়ং 
সুপতিগণও, এই কাঁধ্য'পাধনের আদর্শ স্বপনপে প্রজাম গুলীর পৃষ্ঠ- 
পৌক থাকিয়! তাহাদের উৎসাহ বর্ধন করিতেন । 
. দেই ধকল করদ বুঁপতিগণ কংদের অত্যাচাবে প্রপীড়ত 
ইন্! সেই বিষম দৌরাম্ময হইতে রুক্তি লাভের জন্ত' সকলে 
ম্িশিয় মন্ত্র করিতে লাগিলেন । নানাবিধ পরাপর্শের পৰ স্থিরী- 
ত হইল থে, কংষ দানৰ দলপাতিবর্গের বলসংগ্রহ হ্থারা ফেব্রুপ্ন 
তন্বী হই উঠিশাছে তাহাতে দৈববল ব্যতিরেকে তাহার, নট 
নন হইতেৎমুক্তি লাভের আর, অন: উঠীয় নাই ॥ দৈববল সংগ্রহ 
-ত হইল্ল সর্বরপক্িমান "ভগবানের চারাবনা ভিন্ম 


পৌরাণিক “তত্ব । 


কণ্টক "গুলে উৎপাটিত হর তাহাহইলে তখন মথুরার শু 
সিংহাসনে ঝোন্‌ বংশ স্থাপিত হওয়া কর্তব্য? ক্রমশঃ সেই 
বিষ্যু নির্ধারিত হইতে লাগিল। সর্ববাদী-সন্মতি ক্রমে স্থিরীককত 
হইল যে, মথুবাধিপতি উ-এসেনের জামতা৷ বস্থদেব ধনে মানে 
জ্ঞানে সকলের অগ্রগণ্য, বিশেষতঃ তাহার স্বভাব নিফষলঙ্ক শশী 
যায় পবম পবিত্র, কুলগৌরব ও সঙ্্ধ-সুত্র সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং 
তাহার প্রজাপালন নীতিও সমধিক প্রশংসনীয়। সুতরাং এক্ূপ্‌ 
ক্ষেত্রে তাহারই বংশধব যাহাতে মথুবার সিংহা,-) প্রতিঠিত 
হইতে পাবে তদ্বিযয়ে নকলের যত্র কব কর্তব্য। 

এইবপ পরামর্শ স্থিব হইলে পর ভগবানের আরাধনা কল্পে 
সকলের জন্মিলিত সাহায্য নিষোজিত হইল। "তখন তাহার ফলে 
বিরাট যজ্জঞকাঁও চলিতে লাগিল । 


পৌরাশিক তত্ব । 


এ দিকে ছুবাচার কংস্রে উঁৎপীড়নে বনুমতী প্রপীড়িতা! 
রঃ দেবগণ পিতামহ ব্রন্ধা ও দেবাদিদেব মহাদেবকে দুরোবর্তী, 
করিয়া হৃর্মনীল কংসের বিনাশ সাধন জন্চ সনাতন বিজ্ুব আরা» 
ধনী করিতে লা।গলেন। বেদ মন্ত্রে তুরিক প্রতিধ্বনিত হইয়া 
উঠিশ, হরিনাম গানে হদয়-তন্ত্রী নাচিতে লাগিল ; এম্স সময় এক 
টি আকাশ বাণী সকলের শ্রুতিগোচর হইণ। তখন প্রজাপতি 

বিধাত। সেই দৈববাণীর মর্ম অবগত, হইয়া দেবতাদ্দিপকে বলিলেন 
অমরগণ ! আমাদের নিবেদনের পূর্বেই ভগবান হরি পৃথিবীর 
বিশদ সবার্তী অবণত আছেন। তিনি শীঘই কণ্"বতার,বন্গদেবেন। 


স্ীরুঙ্* চরিত । 


গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনার কালশক্তি দ্বারা পুবিজীর ভার 
হরণ করিবেন, তোমরাও আপন আপন অংশে যছুবংশে জম্মু গ্রহণ 
কর এবং যে ভগবতী বরিষু-মায়া! জগৎ বিমোহিত করেন তিনিও 
ভগবানের আদেশে কার্য সিদ্ধির স্তন বশোদার গর্ভে অবশীর্ণ 
হুইবেন। 
বিধ্নতা এইরূপে পরমপুরুধ ভগবানের আদেশনুযারী দৈব- 

বানীর কথা সকলফ্কে জানাইয়া বিবিধ আশ্বাস বাকে- বস্থুমতীকে 
সান্বন। প্র্ধধু পূর্বক, নি ধামে গমন করিলেন। অপরদিকে 
মথুরার সন্নিহিত প্রদেশ সমূহের রাজন্যবর্গের সম্মিলিত সাহাঘ্য- 
সন্থৃত যজ্ঞের ফলে যে অপূর্ব্ব বর লাভ হইল তাহা সর্ববাদী সম্মতি- 
ক্রমে বন্থদেবের প্রাত সমপিত হইলে সকলে জানিতে পারিলেন 
ষে, দেবকীর গর্ভে এমন এক অসামান্য সন্তানের উৎপত্তি হইবে 
যা্ছাতে সকলের কামনা পূর্ণহইতে পারিবে, জগতে ছার দমন ও 
-শিষ্টের পালন সংঘটিত হইয়। ধর্মের বিজয়-পতাকা প্রোথিত হইবে 
তখন কলে সতৃষ্ণহদয়ে সেই অসাধারণ দৈবপুকষের জন্ম-প্রতীক্ষায় 
ধৈর্যধারণ করিয়া রহিলেন। 


নারদ সংবাদ । 


ংসারে এরূপ অনেক লোক বিদ্যমান আছেন যাহারা নিজে- 
দের স্বার্থ থাকুক ব নাই থাকুক একের গুপ্ত মন্ত্রণা যতক্ষশ পর্যযস্ত 
অপরের নিট প্রকাঁশ করিত নু পায় ততক্ষণ পর্যন্ত যেন 
তাহাদের হৃদয়ের অশঙটন্তি-মনের অস্থিরতা কিছুহভ: নিক্তারিত 
হা না! জগতে, দেটু কল লোকের কার্যিপরম্পরষটিফেলহ 


নারদ সংবাদ। 


সংঘটনেত স্মুলহুত্রশ্বরূপ এবং তাহাই নারদ সংবাদের রূপাত্তর 
মাত্র ।” স্থষ্টিতত্বে মানব চরিত্রের এইবপ বৈচিত্র বিধানই “নারদ* 
নামের গুড় রহস্ত প্রকাশক । রাজা! বিশ্বস্তপঅমাত্যসহ মন্ত্রণ।-গৃহে 
বসিয়া গোপনে যাহ। স্থির ধরিলেন, তাহাই আবার কোন্‌ সুত্রে, 
যাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হইয়াছিল তাহারই কর্ণগোচর হইল, 
দাবানলের বজ্ঞকুণ্ডে পূর্ণানুতি পড়িল, সংসারচক্রের ঘূর্ণন গ্থ 
প্রশস্ত মইতে লাগিল। বিধাতার স্থষ্টিরতন্ত কার্ধাকীরণ্র এরপ্‌, 
সহায়তাজ্ঞাপক ঘটনাপরম্পরার সংঘটন্বিধানই মীরদ-চক্রের 
অপরূপ মাহাত্ম্য এবং এই মহিম! লইগ়্াই শাস্ত্রে নাবদ নামের 
অপূর্ব স্যষ্টি। 

এই জন্যই মথুবার অনতিদূরে গোবদ্ধনগির (প্রদেশে ব্গদেবের 
গৃহে কংসের বধোপায় মন্ত্রণা হইতেছে, এবং তাহারই ঘরে দুবৃ্তি 
কংসের খিনাশকর্তার আবির্ভাব হইট্বে এ সকল কথা নারদচক্রে 
মথুরাধিপতি কংসের কর্ণগোচর হইতে বাকি রহিল না। 

দেবষি নারদ, দেবগণের অংশ সকল ও্বয়ং ধিক কংসের , 
অন্যাচার নিবারণ অন্ত মভাতলে অ্ববতীর্ণ হইলেন জাঁনিয়া সেই 

বাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত মথুরাপুরে আগমন কাধলেন । 

উগ্রসেননন্দন কংস মহামুনি নারদকে সমাগত দেখিয়া যথোচি ত১ 
আভ্যর্থনীপুর্্বক সমাদয়ে উপবেশন কর|ইস। 

নারদ থানির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়। স্বাগত সস্াষণপুর্ব্বক 
বলিতে'লাগিলেন, বীরবর ! পৃথিবীর ভারভূত অস্ুরদিগের সংহারের 
নিমিত্ত দেবগণ কর্তৃক উদ্যোণ হইদতিট্ছ ; শুনিলাঈ শ্বয়ং বিধুও 
আপনার বিনাশ সাঁধনের জন্য আপনারই কনিা ভগিনী দেব 
কী অষ্টম গর্ভে আবিভূতি হুইবেন, স্থজরাং শ্বাংতে ত্যাপনি ৬ 


শ্রীকৃষ্ণ চরিত । 
সকল অবগত হইয়া সময় থাকিতে সাবধান হইতে পারেন তজ্জন্য 
আপনাকে সংবাদ দানের নিমিত্ত আমি এখানে আগমন কলিয়াছি। 
ক্ষণে আপনি সম্্ভ অবগত হইয়া, যেরূপ বিহত কিধান্‌ 
বিবেচনা! করেন সেইরূপ উপায় অবর্ধন্বনৎকরিবেন। এই কথ। 
খুলিয়া নারদ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন্‌। 


বস্নদেব সংবাদ । 


বলদর্পিত কংস ন্টারদের মুখে এই অমঙ্গল বার্তী শ্রবণ করিয়া 
যদিও হ্বীয় অন্কব্বর্গের নিকট তেজগর্ধ বাক্যে তাহা অগ্রাহ্য 
করিতে লাগিল এন্‌ং দেবর্ধি নারদকে কলহপ্রিয় ও ভেদশীল 
বশির! তীহ।র চরিত্রে কলঙ্কোবোঁপ করিতে কুষ্ঠিত হইল না, কিন্ত 
নিজের, অন্তঃকবণে (কেমন 'এক আশঙ্কা অনুভব করিতে লাগিল। 
কুমশঃ সেই স্বাশক্কমেঘ হৃদয়াকাশে ঘনীভূত হইয়া উঠিল । 
অন্তরের উদ্বেগ বাঁকুল্নতা বুদ্ধি পাইল। *তখন প্রাণের সেই 
বিধকণ্টক সমূলে উতপাটিজ করিবার জন্য দুরন্ত কংদ কপাণ 
হন্তে টতগিনীসকাশে উপস্থিত হইল এবং তাহার ,কেশাকর্ষণ 
পূর্বক ক্রোধভরে নলিতে লাগিল পাপীয়সী! তুই অচমার মৃত্ার 
কারণ স্বরূপ, তোর “গর্ভজৃত সন্তান হইতেই” আমাকে কাল- 
কবলিত হইতে হইবে ; তোকে ঘতক্ষণ পর্যাস্ত এই পৃথিবী হইতে 
দূরীভূত করিতে নাঁ পারিতেছি ততক্ষণ পর্মীন্ত আমার শান্তি 
নাই । 

মহামতি বঙ্গদেব জদ্ধাঙ্গিনীর এবন্িধ বিপদ দর্শন করিয়া 
প্রকৃতি কংস্ক মিষ্ট দকক্যে কতক সানবনা প্াদান পূর্বক স্টিপ- 


বস্থদেব সংবাদ। 


+দেশচ্ছলে বিলিতে লাগিলেন শুরশ্রেষ্ট ! তুমি ভোজবংশের শঙ্কর 
শূরগণ দ্তামার গুণের প্রশংসা করিয়া থাকেন, তুনি এহেন কীর্তি 
মান ও তেজস্বী হইয়! সামান্য অবলা রমণীর হতা। কাণ্ডে হস্ত 
কলঙ্কিত করিবে? বীরঞ্কর ! দেহধারীর মৃত্যু দেহেরই সহিত জন্ম- 
গ্রহণ করে; অদ্যই হউক ব। শত বৎসর পরেই হউক জীবের 
মৃত্যু অবশ্ঠস্তাবী। এই দেহ নাশ প্রা্থ হইলে কর্ান্বর্তী দেহী 
দেহাস্তর প্রাপ্ত হইক্স। প্রাক্তন শরীর পরিত্যাগ করে। জাগ্রদ- 
বস্থায় দর্শন বা শ্রবণ জন্য সংস্কার মনোমধ্যে সঞ্জত হইলে, শী 
ৃষ্ট বা শ্রুত বিষয় নিবিষ্টচিন্তে ভাবিতে' ভাঁবিতে মানব যেরূপ 
তদন্রূপ বিষয় স্বপ্নে দর্শন করে সেইরূপ জীব কর্মমবশতঃ শ্মরণ- 
শৃন্ঠ দেহান্তর প্রা হইয়া পূর্ব দেই ত্যাগ করে এবং দেহের পর্চত্ব 
প্রাপ্তির সময় নানা বিকারাক্মক মন, ফলাভিমুখ কর্ম কর্তৃক প্রেরিত 
হইয়া মায়া খারা নানা দেহ রূপে খিপচিত পঞ্চভৃতগণের মধ্যে 
যে যে রূপ প্রাপ্ত হয় সেই সেই ক্ধপেই দেহী দ্গন্ম গ্রহণ করিয়] 
থাকে। চন্দ্রাদি জ্যোতিঃ পদার্থ যেরূপ তৈ০-ঘ্বত জলাদ্দি পার্থিব 
পদার্থে প্রতিবিষ্বিত হইলে বাধু,দ্বার! প্রকম্পিত বলিয়া প্রতীয়মান 
হয়ত সেইরূপ জীব এই অবিদ্যা রচিত গুণের অন্থগত হইয়া তাহা- 
তেই মুগ্ধ ইয়'। এবম্প্রকার মোহাচ্ছন্ন যে পুরুষ আপনার মঙ্গল 
কামনা করেন তিনি কাহারও উপর কখন। হিংসা করিবেন না । 
কারণ'ধিনি অন্যের হিংসা করেন অন্য হইতে তাহার€ হিংসিত 
হইবার ঈন্তাবনা আছে এবং পরকালেও যম-ধগ্রণার ভয় আছে। 
দেখ, তোমার এই কনিষ্ঠ ভগিনী ভয়ে 'অচেতনপ্রায় ইয়া! পড়ি- 
যাছে, তুমি বেরূপ ভাঁবী ঘটনার কথা উল্লেধ কল্িলে তাহাতে' এই 
অবর্লা রমণী হইতে তোমার তাদৃশ ভসের” সম্ভাধ।? নাই ৮" ইহার 
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ভাত পুত্র হইতেই যদ্দি অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে তীহী হইলে 
ইহার পুক্রদিগকে জন্ম মাত্রই আমি তোমার হস্তে অমর্পণঞকরিব, 
তুমি ইচ্ছামত আপন$র মঙ্গল বিধান করিতে পারিবে এবং তাহা 
হইলে তোমার আর কোন ভয়ের কারণ থাকিবে না । 

_ মহামতি বস্দেবের এই যুক্তিযুক্ত উপৃদেশ বাক্যে কংসের 
মন কতক পরিবর্তিত হইয়া আদিল। সে দেবকীর বিনাশ 
সাধন হইতে প্রতিনিবৃভ হইল। কিন্ত স্বীয় ভগিনী দেবকী 
ও তীয় স্বামী “বিজ্ঞগ্রবর বন্থুদেব উভয়কেই স্বীয় বন্দীগৃহে আবদ্ধ 
করিয়া রাখিল, চতুর্দিকে রীতিমত প্রহুবী নিযুক্ত করিয়া দিল। 
কাহারা উভয়ে কংসের পুবীর মধ্যে বন্দীভাবে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। 








00. পশশাশ 


দেবকীর গর্ভ বিবরণ. । 


ধথাসময়ে দেবকী গর্ভ ধারণ করিয়া একটি সন্তান প্রসব 
করিলেন। প্রসব মাত্রেই সন্তানটি ছুরাস্মা কংস্ত্রে হস্তে সমপিত 
তইল। নির্ম্মহৃদয় উগ্রসেন-তনয় সদ্যোজাত সন্তানকে ভাবী- 
সংহারকর্ভার মূল ভাবিয়া! তদ্দণ্ডেই তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিল। 
এইরূপে দেঁবকীর গর্ভে ক্রমে ক্রমে ও ছয়টি সম্ভান উ্ভৃত হইল 
সেই ছয়টিই ক্রমে ক্রমে পাপাশয় কংসের তস্তে দম ও সেই 
মুহূর্তেই তৎকর্তৃক শির্পন প্রাপ্ত হইল। 

সম্তানবিয়োগকাতর স্বামীর* সেখার জন্য বন্থুদেবের অপর! 
মহিষী বোহিণৃদেবী কংসের কারাগাবে অ]সিয়া পতির সহিত 
দেধা,ল্লাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন । কিছুকাল পদে দেবকী পুনরাপ্র। 
গর্ভবতী হইলেন গর্ভলক্ষণ অবগত হইবাশাত্রই বস্থুদেবের শে ক 
সিদু উথলিয়: উঠঠিল। পুণাবত বন্থুদেব একান্ত মনে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন, হায়! এবার দেবকীর গর্ভে জীবাত্বার সঞ্চার ন। হুইয়। 
রোহিণীর উদরে স্থান লাভ করিনে, আমার বংশ রক্ষা হইলেও 
হইতে পারিত। স্বাসীঃ এই ভভিলাব উভয় বনিতাই জানিতে 
পার্রিলেন, পতিব্রতা রমণীদয়পতির মনা পুরণের জঙ্ কায়- 
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মনচিত্তে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন '' 'সীধুহদয় 
বন্ুদেবও শ্রীকাস্তিক চিত্তে তব বিষয়ের অনুধ্যানে প্রাণমন ভ্রামর্পণ 
কুরিলেন। অহো ! হচ্ছাশক্তির কি অপুর্ব্ব মাহাত্ম', ভগবগ্রনর 
কি আশ্চর্য লীলা খেলা! সত্য সত্যই» রোহিণী গর্ভ ধাবণ 
করিলেন) বোধ হইল যেন দেবকীর গল্ভ সুস্কর্ষণ-বলে বোহিতীর 
রয় মধ্যে সংস্থ(পিত হইল। বিশেষতঃ রোহিণীর গর্ভলক্ষণ 
এখানের সহি দেবকীরও গর্ভপাত হইয়া গেল। বহুদেৰ মনে 
মনে বুঝিতে গারিলেন্*যে, অনস্ত দয়ামর ভগবানের কৃপায় দেবকীর 
গর্তৃস্থিত ভ্রণ রক্ষার অন্য তাহা বেন দক্বর্ষিত হইয়া রোহিগরীর গর্ভে 
স্থানান্তরিত হইঙ্ু॥. কিন্ত অপরাপর নরনারীবর্গ সকলে জানিতে 
পাঁরিল যে, দেবকীর এই সপ্তষ গর্ভ নষ্ট হইয়া গেল। এদিকে 
বস্ুদেবপত্বী রোহিণীও গর্ভবতী হইর! নন্দগোকুলে গোপনে বাস 
করিতে লাগিলেন ! বনদেষের অন্ঠান্ত পর্ীগণও কংঈভয়ে ভীত 
হইয়া ইতিপুর্বেহ অলক্ষিত স্থানে আশ্রর গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
অনস্তর শুদ্ধসন্তা দেলকী গর্ভ পরিহারের গ্রর অতি অন্পকাল 
মধ্যেই পুনরায় অপরূপ গর্ভশোর্তায় স্থশোভিতা হইয়া উঠিলেন। 
এবার তাহার দেহ হঈতে কেমন এক অপূর্ধ দীপ্তি বিকাশ পাইন্টে 
বিগিল। বে কেহ সেই অলৌকিক রূপলাবপ্যপরিশো ভিত ফ্রেহের 
।দিঁকে একবার চাহিয়া দেখিতেন তিনিই মুগ্ধ হইয়া আপনাকে 
আপনি ভুলয়! বিন্বয়ন্তিমিতনেত্রে চাহিয়া থাকিতেম। একদা 
কংস গৃহ মধ্যে স্বীয় ভগিনীর দেহবিনিঃস্যত স্বর্গীয় প্রভা অবলোকন 
'করিয়া৷ মনে মনে ভাবিতে কুগিল ঘৈ, আমার গুহ মধ্যে দেখকীর 
এরূপ দীপ্থি আর কখনও দেখা যায় নাই। বোধ হয় আমার 
গ্রাণহর হরি ইহার গর্ভে আঁবিভূর্ত হুইয়ছে। এক্ষণে মার কি 


দেবকীর গর্ভ বিবরণ। ১৫ 


কর! বর্রধ্য? দেবকীকে বধ করিলে স্ত্রী হত্যা, ভগিনী হত্যা, 
গর্ভিগীহত্যা পাপে কলক্কিত হইতে হহবে তাহাতে যশ, শ্রী এবং 
পরমুায়ু দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিবেঞ। যে ব্যক্তি কেবল 
হিংসা! রত থাকিয়া জ্টুবন ধরণ করে সে প্রকৃত পক্ষে জীবন্মু তী। 
সেই পাপী যত দিন জীবিত থাকিবে তত দিন তাহাকে সকলের 
নিন্দাভাজন হইয়া 'জীবন ধাবণ করিতে হইবে এবং মরণাচুস্ত 
নিশ্চয়ইতাহাকে বিষম নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হইতে 
হইবে। প্রভাবশালী কংস এইকূপ ঘোরতর "চিন্তা হেতু স্ত্রী 
হত্যারূপ মহাপাতক হইতে ক্ষান্ত থাকিধী হবিৰ প্রতি বৈরতা 
সাধন জন্য তাহার জন্ম প্রতীক্ষ। করিগা রহিল। কিন্তু দিবা- 
রাত্রের মধ্যে মুহূর্তের জন্যও কংস শাস্তি লাভ কারিতে পাঁরিল না। 
উপবেশন শয়ন, পান ভোজন, ভ্রমণ ও অবস্থান সর্ব সময়েই 
দেবকী গ্ভস্থিত বিষ্ণকে চিন্তা করিয়া জগৎ তন্ময় দেখিতে 
নাগল। 

গোপরাজ নন্দ, বার্ষক কর প্রদানের ছন্ঠ প্রচ্তি বহদবই 
কংসালয়ে আগমন করিতেন এবং ৫সই গ্লময় বদ্ধুবর বস্ুদেবের মতি্ত 
সাক্ষাৎ করিয়ু যাইতেন। এবার নন্দ আগমন,করিলে বহুদের 
রোহিবী ও তীয় পুত্রের সংবাদ গ্রহণ ও তাহার প্রতি পালনে 
ভার নন্দ হস্তে সমর্পণ ক্রিয়া নন্দালয়ের ৬ভন্যান্থ সংবাদের সহিত 
জানিতে পারলেন যে, তদীয় বনিত্ব! যশোদাদেবী এভদিনের পন | 
গর্ভ ধাঁরণ করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি আসপ্প্রসবা ; ছই তিন 
দিনের মধ্যেই ভিন প্রস্থতিগ্ধদে পদ্ধার্পণ করিবেন , 

অনন্তর নন্দ প্রস্থান করিলে পর বস্ী্দেব ভাবিতে লাগলেন 
যেছুষ দম'নর জন্য-হ্রাতম কংসেরঞ্মষঠ্যাচার নব রণেররনি মি « 
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যে মহাযজ্ঞ সমারন্ধ হইয়াছিল তাহার ফলভোঙোরু অবস: 
কোথায় ? জন্মমাত্রেই ত আমার সন্তানগুলি পাপাশয্ব্ন্ হস্তে 
নিহত হইতেছে । তবে এক্ষণে উপায় কি? কিন্তু কংসের্‌, মুখে 
তাহার ভয়ের কারণ স্বরূপ যাহা শুনিয়াছি, যজ্ঞকুণ্ডের পবিত্রাত্মা 
হোতাগণ যেরূপ বলিয়া! গিয়াছেন তাহাতে দেবকীর অষ্টম গর্ভ- 
স্তাত সম্তান কর্তৃকই আমাদের আশা পুর্ণ হইবে, জগৎ পরিভ্রাণ 
পাইবে, ছষ্টেরদমন সাধিত হইবে। বিশেষতঃ এবার, দেবকীর 
গর্ভ লক্ষপণেরপ গ্লৌকিক চিহ্ন সমূহ দৃষ্টিগোচর হইতেছে 
তাহাতে কোন এক' অসাধারণ সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে বলিয়! 
বোধ হইতেছে। পবিভ্রচেতা বন্থদেব এইরূপ চিন্তা করিয়া 
ভাবী সন্তানের মঙ্গল কামনায় একাস্তিক চিত্তে ভগবানের ধ্যান 
করিতে লাগিলেন, এবং শ্ররূপ অনুধ্যানেই তাহার দিবারাত্র 
অন্ত্রীত হইয়া গেল। 
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আজ ভাদ্র মাসের কষ্গাষ্টমা ) জয়ন্তা নশায় ঞ্োহণা নক্ষত্র 
উদ্দিত হইয়াছে, অশ্বিনী অভিজিৎ সমাধুক্ত ভাবৈ দেখা দিয়াছে, 
অর্ধববাত্র অতিবাহিত হইয়াছে । এই ঘোর নিশীথে জগতে কেমন 
এক অপরূপ শোভা বিকাশ পাইল-__দিঙ্মগুল নিশ্দর্জ হইয়া 
উঠিল, আকাশের তারকানর্গ উদ্দলতররূপেৎ প্রকাশ পাইতে 
লাগিল, নদী সকলের ঈলিল স্বচ্ছভাব ধারণ করিল, জলাশয়ের 
বক্ষে কমলদল-শোভা পাইল, বিটপীশিরে পুঁ্প বক টিয়া 


প্রীকূষ্ণের জন্ম বিবরণ। ১৭. 


উঠিল, স্তর সমীর মনে[রম স্থবাস বহন করিয়া সুথস্পর্শভাবে 
সমন হিল্লোল সঞ্চারিত হইতে লাগিল । এহেন বিজয় মুহুর্তে 
শেষ রাত্রে পুর্বদিক হইতে পূর্ণ চন্দ্রের উদয়ের স্ায় দেবকীর ! 
গর্ভ হইতে যেন ভগবান হরিআবিূতি হইলেন । ,সন্তান ভূর 
হইবামাত্র বন্ত্দেব দেখিতে পাইলেন যে, এই দিব্য লাবণাময় 
অপূর্ব শিশুর বক্ষ-স্থলে শ্রীবৎস চি শোভা পাইতেছে, হস্ত শৃখ. 
চক্র-গণুঠ-পদ্ধে সমলঙ্কত রহিয়াছে, পদদ্ধয়ে ধ্বজবজ্রাযুশ চিহু 
দেখা দিতেছে । বন্থুদদেব এই অলৌকিক শোভ্াসমন্বিত নিবা 
চিন্কে বিভৃষিত অসামান্য শিশুর দিকে দৃষ্টিপাত কবিয়া বিন্রয়োং- 
ফুল্প লোচনে চাহিয়া! রহিলেন । ভাবিলেন, হায়! কিরূপে এহেন 
অপরূপ রূপলাবপ্যময় সন্তানকে সাক্ষাৎ কৃ্তীপ্তেৰ হস্তে তুলিয়া 
দিব? যাহার রূপপ্রভায় সুতিকালঘ আলোকিত হইয়াছে, যাহাব 
সমাগমে ৫আমার হদয়-্বার উন্ঘাটিত হইয়| মনের অন্ধকার 
ধৃরীভৃত হইতেছে, সে হেন প্রার্ণধনকে কিকপৈ নির্মন ছুরাচাবেব 
হস্তে বিনষ্ট ভইতে দেখিব ? ভগবান আপৃনিইকোন উপায় কিয়া 
দিন যাহাতে অভাপার জদয়সর্দুন্ব €দুরাত্মআা কংসের হস্ত হইতে 
নিষ্কৃতি পাইতে পাকে। 

এইন চিন্তা করিতে করিতে বন্থদেকেত্ু হৃদয়-বল চি 
চতুগুন বুদ্ধি পাইল) পৃথিবীর তার হরর জন্ঘ,সগতের অত্যাচাব 
নিবারণের নিমিত্ত, পাপমন়্ সংস্মরে পুণ্য-ন্খব সংস্থাপনের ন্ট 
যেন ভগবান হবি শিশুরপে স্বয়ং অবভার্ণ হইয়াছেন এই কথাই 
তাহার অন্তক্ে বহ্ধমূল হইসে লাখ্িলণ দৈববিশ্বার্” বলবতী হইয়া 
উঠিল। এমন সময় অম্মাৎ কে যেল কি তাহাকে বলিয়ু দিল, 
নদ্দের কথ। গ্ররণ পথে উদিত হস্ধলঙ তথা মহাসন্তি বজদেনর 


১ ভী চরিত । 


ভাঁবিতে লাগিলেন জগতের হিতের জঙ্, সংসারের স্পঞ্্াণের 
নিমিত্ত, সাধারণকে ছুরাচারদিগের প্রবল অত্যাচার হই মুক্ত 
করিবার জন্য যদি এই,অলৌকিক সন্তানের আবি9াব হই থাকে 
তাহা হইলে প্রাণ সর্বস্ব পণ করিয়ঈও ইহঢুকে গোকুলে নন্দালয়ে 
স্থানীস্তরিত কর! কর্তবা। যদি দৈবক্রুমে তথায় কোন শিশু 
সন্তানের জন্ম সংঘটিত হইয়৷ থাকে তবে পরস্পর পরিবষ্ঠিত করিয়। 
আপাতত কংসের অনুসন্ধান হইতে রক্ষা করিতে পারাণ্মাইবে। 
সমস্ত জগন্ের হিতের জন্ত- সাধারণ প্রজ্ামগুলীকে অত্যাচার 
হইতে রক্ষা করিবার নিমিভ--অপর্থেৰ বিনাশ সাধন করিয়! 
ংসারে পুণ্য-ধূর্শের প্রতিষ্ঠার ভন্য একপ কাধ্যে অগ্রসব হইতে 
ক্ষান্ত থাকা আমার কর্তব্য নহে। বিছ্তাৎ গতিতে এরপ চিন্তা 
হৃদয়ে প্রতিভাত হইবামাজ্রই ধস্ুদেব নবজাত সন্তানকে ক্রোড়ে 
তুলিয়া লইলেন। 
এদিকে, ভগ্গবানের অপুঝ্ৰ মীয়া কে বুঝিতে পারে, পবিত্র- 
চেতা। বন্ুদেবের মংনাবুগ্চী পূরণের জন্তই যেন অকন্াৎ প্রক্কৃতি- 
দেবী পরিবন্তিত হইয়! গেল ।' আকাশমণ্ডল ঘোর ঘন ঘটায 
সমাচ্ছন্ন হইল, চত্ুর্দিক ঘন তিমিবারৃত হইয়া পড়িল মধো মধ 
£ুবিদ্যযৎ প্রকাশ প্মইয়! ছূর্য্যোগের লক্ষণ দেখা দিল / তখন গ্রহবী- 
গণ এ ছূর্যেযাগে কেহই/গৃহ হইতে নিকষ্রান্ত হইবে না ভাবিয়া 
[নিশ্চিন্ত মনে নিড্রা যাইতে লাগিল । বহ্থদেবও আুযোগ' বুঝিস 
শিশু ক্রোড়ে বন্দী গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন । 
শাস্ত্রে কথিত আছে" অনস্তদে্ স্বীয় ফণ সিস্তার করিয়া! 
বৃষ্টিপাত হইতে শিশুর গুদেহ রক্ষা কাঁরতে করিতে পম্চাদগামী 
হইলেন, স্বয়ং বর্শা? শুগাল জপ অবতীর্ণ হুয়া পথ দেখিয়া 





প্রীকফের জানি ১ 


অগ্রগামটহুইতে লাগিলেন, যমুনা আপনার তরঙ্গবেগ প্রশমিত 
করিয়া বন্থদেবের উত্তীর্ণ হইবার সুবিধা বিধান করিয়া দিল। 

বাহ! হউক বস্থদেব সেই নিশীথ সমযূয় ছুর্োগ সহায়তায় 
গোপনে যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া নদ্দব্রজে উপস্থিত হইলেন । দেখি- 
লেন, তত্রতয গোপকুল নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছে, এবং 
ভগবানের কৃপায় যশোদাদেবী অত্যল্লকাল পূর্বেই এক কন্তা বব 
প্রসব করিয়া তখন পধ্যন্তও অচেওনাবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছেন। 
বিধাতার বিচিত্র লীলা কে বলিতে পারে ? , ভগবান «যেন শুল্ত- 
প্রবর বস্ুদেবের মনোবাঞ্থ। পূর্ণ করিবার জন্যই সমস্ত সুযোগ 
একত্র সংঘটিত করিয়| দিলেন । বন্থদেব যশোদার শধ্যা পারে স্বীয় 
শিশু সন্তানকে শয়ান রাখিয়। তদীক্স কন্া-বন্ব ক্রোড়ে ধারণ পূর্ববক 
দ্রতগতিতে কংসালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বড় বৃষ্টি 
অন্তহিত হহল, আকাশ পরিক্ষার হয়! আসিল। 

অনন্তর অরুণদেব সময় বুঝিয়া পুর্ব দিক নবরাগে রঞ্জিত 
করিয়া মানব নেত্রে্ গোচরীভূত হইলেন । কংসও দেবকার 
প্রসব-সংবাদ অবগত হইবামাত্র -শযয। হইতে গাত্োখান পূর্বক 
নিতান্ত ব্যগ্রতা সহকারে হতিকাগারে আসিয়। প্রবেশ করিলেন। 
তাহাকে দেখিয়া দেবকী সতা নিতান্ত কাতরকণ্ে বলিতে 
লাগিলেন ভাত ! এটি তোমার ভাগিনেয়'নহে, ভাগিনেযী । স্্রীবধ 
করা তোমার স্ায় ধীমান ব্যক্তির কিছুতেই কর্তব্য হয় না। 
একে একে তুমি আমার ছয়টি শিশুকে বধ করিয্মাছ, একটি সন্তান 
আমি তোমারপ্নিকট ভিঙ্ষ্ চাইতোছি; আমি, “ত তোমার 
সহোদর! ভগিনী, এই অঞ্ঠাগনী ভিনীঞ্চে শেষ, সন্তানটি ভিক্ষা 
স্বরূপ দান কর? ও 


এই বলিয়া দেবকী সেই কন্তাকে আপিজনভঞ্ে কুটি মে 
লুকাইয়া নিতান্ত কাতরার নায় কাদিতে কাদিতে ভ্রাতার চরণ- 
তলে পড়িরা ভগ্ন কষে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । তথাপি ক্রুর- 
প্রক্কৃতি কংসের মনে দার সঞ্চার হইল নাং নিশ্মম দানব ভি [নীর 
ক্রোড় হইতে কণ্ঠাটিকে সবলে আকর্ষন করিয়া লইল। কঠোর 
্ষর্থ বশতঃ তাহার আত্মীরক্সেহ মায্ামর্গতা সমন্তই উন্মসিত 
হইয়াছিল, দেসেই সদ্যোজাতা ভমিনী-স্থতার পা ধরিঘ্ভা যেমন 
শিলা পৃষ্ঠে*মাছাড় ম্বারিতে উদ্যত হইল অমনি মায়াদেবীর অপুর্ব 
মস্তি তাহার সন্মুধে বিভানিত হইয়া উঠিল--দেবীর অষ্ট ভূজে ধনু, 
শূল, বাণ, বর্ম অপি, খড়, চক্র ও গদা শোভা পাইতেছে, দেখ 
দিবামাল্য বসন, লেপন ও রদ্রাতরখে বিভূবিত রহিয়াছে, পিদ্ধ, 
চারণ, গন্ধ, অপ্সরা, কিনর, উরগা্দি সকলে বেন পুজোপহাত্র 
ছার অর্চনা করিয়া তা তাহার,স্তব গান কদিতেছে। গ্টখন আত্ম- 
হারা কংদের রোধ হইল বেন মাাদেবী এইরপে আবিভূতি হীরা 
জলদ গম্ভীর শ্বর্ধে তাহাকে বলিতেছেন_-€র ছুন্মতে ! অকারণ 
শ্শি সন্তান বধ্ধ করিয়া ক্স পাপ বুন্ধি কগিতেছিস্‌, যাহার 
হতে ডোর মৃত্যু অবধার্সিত হইয়াছে তিনি বেখানেই জন্ম গ্রহণ 
করুন না কেন কালের অদৃষ্টনেমী তোর পতন গলমর়ে তাহাকে 
তোর সম্মুখে সমানীতকিরিয়! দিবে, কিছুতেই সৈ কাল-চক্র হইতে 
তোত পদ্থিভ্রাণ নাই। তবে কেন বৃথা অস্থান্ত নির্দে]ষ শিশুকে বধ 
করিতেছিদ্‌, এক্পঁ বৃথা হত্যাকাণ্ডে আর হস্ত কলফ্িত কবিদ্‌ নাণ 
ধস বিশ্ম়ভরে কিং ক্ষণ অনমহারা হইঙ্কা পাউল--তাহার 
স্বার্থ চিন্তা লোপ পাইল । ইতি মর্চে মায়াদেহী সেই সদ্যোজাতা 
কন্ত? সহ ষেন "ন্তহিক্ট হুইঙ্কা গ্লেলেন। কঁংস "আত্ম ঈংবরণ 





ফের জন্ম বিবরণ। . ২ 
করিল,ঘকিস্ তাহার প্রকৃতি বেন কিয়ৎকাঁলের জন্য পরিবস্তিত 
হইয়1গিল। সেদেবকী ও বস্থদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া 
অঙ্গৃতাপদগ্ধ হৃদরে বিলাপস্বরে বলিতে লাগিল, ভগিনী ও ভগিনী 
পতি ! তোমরা আমার আত্মীয়; আমি নিতান্ত 'স্বার্থাঙ্ম হইয়া 
নির্মম রাক্ষসের সভার তোমাদিগের শিশুসন্তানগুলিকে বধ করি- 
যাছি। হে মহাভাগ দম্পতি ! পুত্রদিগের জন্য তৌমরা ছঃখ 
করিও মা। জীবগণ দৈবের অধীন, কেহই স্বাধীনভাবে বিচরণ 
করিতে পারে না, সকলকেই স্ব স্ব কর্মফল ভোগ করিতে হর। 
“আমি হন্তা বা আমি হত হইলাম'” আম্মার প্রতি এইরূপ বোধ 
দেহাভিমাঁনী অজ্ঞ ব্যক্তির যত দিন থাকে তত এদিন সে দেহের 
ন*শ হইলেই “আমার ধ্বংস হইল” ভাবিয়া পরের বৈরী হয় 
এবং পরকে আপনার বৈরী করে। যেরূপ পৃথিবীতে পার্থিব 
ঘটাদি উৎপন্ন হইয়া আবার ভাগ্িয়া, যার, কিন্তু মৃত্তিকা লোপ 
পার না; সেইরূপ দেহাদিই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়,।আত্মার বিকার 
হয় না। যাহারা ইহা শ্রকৃতরূপে উপলুন্ধি করিতে না পারে 
তাহাদেরই দেহে আত্ম বুদ্ধি জন্দিক্না থাকে ; সেই বুদ্ধিহেতু ভেদ- 
জ্ঞান উৎপন্ন হয়) সেই ভেদজ্ঞান হইতে পুত্রাদি দেহ সহ যোগ ও 
বিয়োগ হয় সেই বোগ বিয়োগ হইতে স্থথ ছুঃখ ঘটিস্না থাকে 
ইহারই নাম সংসার-চক্র। জ্ঞানোদর' না হইলে সংসার-চক্র, 
হইতে মুক্তিল্লাভ হর না, সংসার নিবৃত্তি ঘটে না। এতামর! ছুই 
জনই সাধু ও বন্ধুবৎসল; তোমরা ইহা বুঝিরা নিজ গুণে আমার 
দুবুত্তিতা ক্ষমা ক্র। 

ভ্রাতাকে এইরূপ অনুষ্ঠাপ করিতে দৌখিরা দেবকী শোকতাপ 
প্নিত্যাপ পুর্ববক*কংসের্‌ প্রতি গ্রীতিপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন । 


২ শ্রীকৃষ্ণ চরিত 


বস্থদেবও রোবভাব ছাড়িয়া দিনা প্রসন্নচিন্তে কথসঞ্রক নামা 
শান্তর তত্ব বুঝাইতে লাগিলেন । কংসের মন আপাততঃ ধর্খুঙ পথের 
দিকে একবার চাহিয়/ দেখিল বটে, কিন্তু পরে হুষ্ট মন্্র্দগের 
কুমন্রণার পুনারার হিংসা দ্বেষে প্রবর্তিত হইন্া। 


শ্রীকষ্ণের জন্মোৎসব । 


রজনী” প্রভাত;হইলে দিব্য সন্তান ভূমিষ্ট হইয়াছে দেখি 
নন্দ ও যশোঁদা অভূতপূর্ব আনন্দরষে আপ্লুত হইলেন । উদ্দারমনা 
গোপরাজ বেদজ্ত ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিরা তাহাদিগের ছা! 
স্্তায়নাদি সমাপনানস্তর যথাবিধি পুত্রের জাত কর্ম, পিতৃ পুঝা 
ও দেবপূজীর অনুষ্ঠান করিলেন। অবশেষে ব্রাহ্মণগণও বথাযোশ্য 
দান প্রাপ্তিতে প্রমূ পরিতুই হইয়া নবজাত শিশুকে প্রাণ ভরিয়া 
আনীর্বাদ করিতে লাগিলেন, চতুর্দিকে আনন্দোৎসব স্থচিত 
হইতে লাগিল।.বংশকীর্তক, বন্দনাকারী, সত ও মাঁগধগণের স্বস্তি- 
বাচুন উচ্চারণে নভোমর্তুল গ্রতিধ্বনিত হইয়! উঠিল-_গায়কেরা 
সুমধুর কণ্ঠে গান আরম্ত করিল, চতুর্দিকে ভেরী,ছুন্দুতি বারন্বার 
ধ্বনিত হইতে লাগিল | সমগ্র ব্রজধাম বিচিত্র পব্জ, পতাকা, 
মালা, চেলপষ্ট, পল্লব ওঁ তোরণ দ্বারা বিভুষিত হইল, গাভী বৃষ 
ও বৎস সকল তৈল ও হরিদ্রায় রঞ্জিত এবং বিচিত্র ধাতু, মযুরপুচ্ছ 
মালা, বসন ও কনকদামে অলগ্ষিত হইয়া অপরূপ শোতা'' বিস্তার" 
করিতে লাগিল। গোপগঞ বহমুলয বসন,” আভরণ, কঞ্চুক 
উষ্ণীষাদি দ্বারা ভূবিত ইইয়া হস্তে নানা' উপহার লইয়া নব কুমারের 
মুখচক্জরিম! স্র্শনাভিপাবে্নন্দীলয়েন্সাপিয়া উপস্থিত হইল। বিচিত্র 
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খ্বসনপরিধৃতি ধিবিধ কনকভূষণে দমলঙ্ক'ত গোপবালাগণ নন্দালক্বে 
আসিয়াচিংজীব বাক্যে নবজাত যস্তানকে আশীর্বাদ পুর্ব্রক 
পরস্পস্রর গাত্রে হবিদ্রাচুর্ণ তৈল ও জপসেক প্রক্ষেপ রূপ, 
আনন্দোৎসবে মাতিয়া বুমধুর 'সঙ্গীততানে নন্দত্জ প্রতিধ্বনিত 

করিয়া তুলিল ; গোপকুলও পরমানন্দে পুলকিত হইয়া দধি, দুগ্ধ, 

বত ও বারি দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে অভিবিস্ত এবং নবনীঠ 

লইয়া পঞ্রম্পর পরস্পরের অঙ্গ বিলেপন করিতে স্করিতে ক্রমশঃ 

আননহিল্লোল বাড়িয়া উঠিল, দবি ছুপ্ধ ঘ্ৃতীদি লইয় ক্ষেপণ ও 

প্রতিক্ষেপণ স্বরূপ উৎসবানন্দের হোলী থেলা চলিতে লাগিল। 

পৌরানিক, মাগধ, বন্দী এবং অন্ান্ত বিগ্ভোপজীবিগণ এই উৎসবো- 

পলক্ষে সমাগত হইয়াছে দেখিয়া দানশীল উদারহৃদর নন্ষ তাহা 

দিগকে ষখোচিত অভ্যর্থন। পূর্বক তাহাদিগের প্রার্থনারপ যথা- 

ধোগ্য দান করিলেন ; সকলেই গোপরা'জের বিনয়বদান্তায় পরম 

গ্রীতিলাভ করিয়া আনন্দোৎফুল্লচিত্তে সন্তানের ম্গ-গীত গাহিতে 

লাগিল। এই সমন্ন মহাঁভাগিনী রোহিণীও শুভ্রের কুশল কামনায় 

দিবাঁৰসন, মাল্য ও কগ্ঠাভরণে ভূষিত হইয়া ভগবানের আরাপনা 

পূর্বক যথাসাণ্য দান করিলেন । সকলেরই হৃদর আনন্দহিল্লোলে 

নাচিতে লাগিল, ব্রজভূমি মৃষ্তিমান স্্খসৌভাগ্যের বিহার-ক্ষেত্র 
হইয়া উঠিল । | 








৮তুন অব)।ন 


ছসচ ািসিপিশীাশি 


শ্রীকৃষ্ণের শৈশবলীলা । 
পুতনা বধ। 


২৬৭৭ এ২খাকর্তী কোথাও জন্মগ্রহণ কবিয়াছে” এই ভাবনা 
মথুরাবিপতিব হৃদয় হইতে কিছুতেই অন্তহিত হইল না। কাজেই 
ংস নবজাত সন্তান মাত্রেরুই উপর জাতক্রোধ হইঙ্জা রহিলেন, 
যাহাতে শাহাতেরে বিনাশ সাধন * হয় তাহাই তাহার অভিপ্রেত 
হইয়া রহিণ। কিন্তু লোকলাজভয়ে এবং কতক বা সময়োখিত 
বিবেকের অন্তুবর্তী হইয়া সধারুণ সমস্ত শিশুহত্যা ব্যাপার বূপ 
নিতান্ত বিগরহিত কর্মে সহসা প্রবৃত্ত হইতে পারিল না। তবে 
£হৃদরের কুটিল ভাবও অন্তহিত হইল না, বিদ্বেষবহ্ছিও ছাঁড়িতে 
পারিল না। - | 
গোপরাজ নন্দে্ গৃহে জন্মো্সবের বিরাট ব্যাপার শ্রাবণ 
করিয়া দুষ্টমতি কংন সেই শিশুর বধোপায় চিন্তা করিতে “লাগিল ।- 
কুটিল মন্ত্রণ। ব্যতিরেকে অকন্মাৎ বল প্রয়োগ করিলে হিতে 
বিপরীত ফল ঘটতে গ্রে ভাবিয়া ন্ন্দর সহিত সন্ভাব প্রদর্শন- 
চলে-ন্বীয় ধাড্রীকে ননদাললয়ে প্রেরণ করিল 1 ধাত্রী শিশ্ুপালন 
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সম্বন্ধে ভি দান ব্যপদেশে যাহাতে বধক্রিয়া সমাঁধ। পূর্বক 
কংসের্$অভীষ্ট সাধন করিতে পারে একূপ কুমন্ত্রণীয় অভিমন্ত্রিত 
হইয়াঞ্গমন করিল। 
বেশ-ভুষাসমলঙ্কৃত প্লুরম গ্পবতী কংস-ধাত্রী গ্গোকুলে সমা- 
গত হইয়! শিশুকে স্তন্ত দান উপলক্ষে নন্দকুমারের দেহে ভীষণ 
“পুতনা ব্যাধি” স্থষ্টির' চেষ্ট। করিতে লাগিল। স্ুৃতিকাগারে পুত্র 
রোগ স্তিশুদিগের পক্ষে নিতান্তই ছষ্ট গ্রহস্বরূপু; রাত্রিকালে, 
অবিশুদ্ধ বিষবৎ স্তন্ত পান করান হইতেই শাধারণ শিশুঘাতিনী 
পুতনা'র উৎপত্তি ; আঘুর্কেদ তন্বে পুতন! সম্বন্ধে ঘাহা উক্ত আছে 
তাহাই এখানে উল্লেখ করা হইতেছে যথা 
অভীসার জরভৃষা ভিষ্যক প্রেক্ষণ রোদনং। 
নষ্ট নেত্রস্তথোবিপ্া গ্রস্তঃ পৃতনর! শিশুঃ ॥ 
সঁদিকাসে জর্জষ্তা। ব্স্গন্রেহতি রোদেন্ং। 
ততদ্বেষোহতিসারস্চ অধঠাঃ পৃতনয়া ভবে্খ। 
কংসের প্রবপ্তনাধু তাহার ধাত্রী কর্তৃকূ, শিশুঘাতিন্ী পৃতনা' 
রাক্ষসী নন্দঘোষের নবকুমারের দেহেঞ্সঞ্জাত হইলেও পর্ণ স্বাস্থ্য 
সম্পন্ন বশোদুনুন্দনের দেহে তিষঠিতে পারিল না কলতঃ দেহ 
স্বাস্থ্য-তেজে ল্ললীয়ান থাকিলে প্রকৃতি প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অনেক, 
সময়েই অনেক রৌগ বিনা উবধেই বিদুরিষ্ঠ হইয়া থাকে । ্বাস্থা- 
বলে বলীয়ান্ত যশোদানন্দনেরও তাহাই ঘটিল। শিশু সবলে 
শ্ধাত্রী স্তন আকর্ষণ পূর্বক প্রাণ ভরিয়া ছুপ্ধ পাম করিতে লাগিল । 
ছগ্ধে বিত্ষ্ণাই পু্তনাব্যাধির প্রধান লক্ষণ, তাহাই যখন অস্তহ্হিত 
হইল,তখন কাজে কীজেই গুতনা রাক্ষসী পোপ পাইল। দু্র্শীলা 
কংসৎ্ধাত্রীও সফর্লকাম হই পারি না দেখিয়া এবং ঞ্হয়ত 


হ৬ শ্রীকৃষ্ণ চরিত। 


শীপ্ৰই তাহার অভিপ্রায় সকলের সমীপে প্রকাশিত ইজ! পড়িবে 
এই আশঙ্কায় তথা হইতে সরিয়া পড়িল। নবকুমারও পুতন। 
রাক্ষপীর করাল "কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তুহাকে 
দেহ হইতে মমূলে উৎপাটিত করিয়। ফেলিল। ইহাই শাক্সতন্থে 
“পৃতনা বধ” নামে অভিহিত, পৌরাণিক বর্ণনাক্ম ইহাই নানা 
রূপকালঙ্কারে সমলঙ্কত। পাঠক ! কৃষ্ণ চিত্রে এইরূপ আবরণ 
অনেক স্থলেই দেখিতে পাইবেন) ভক্তিবারিবিধৌত্ত বিচার- 
বৃদ্ধিতে তাহা৷ ভেদ করিয়া ভিতরের অপুর্ব দৃশ্ত দেখিতে চেষ্টা 
করিবেন । 


শকট ভঙঞ্জন। 


কোন কোন শিশুর শারীরিক বল এত অধিক দৃঁহীগোচর হয় 
বে, পঞ্চমবর্ধাঘ বাঁলকও তাঁহাদের তেজ সহ করিতে পার্জে 
না; যশোদানশীনের শারীরিকযন্ত্ের পূর্ণতাঁনিবন্ধন তাহার 
দৈহিক তেজও বিস্ময়কর ব্যাপার সংসাধনের উপযোগী ছিল। 
একদা যশৌদা পুত্রকে শকটনিয়ে শয়ান রাখিয়া কার্ধযাস্তরে ব্যস্ত 
থাকিলে যশোদাকুমার স্তনপান করিবার জন্য রৌদনুপরাষুণ হইয়া 
তস্তপদ চতুর্দিকে বিক্ষেপ করিতে লাগিল। শশুর সতেজোৎ- 
ক্ষিপ্ত পাদদ্ধয় সংঘাতে শকট বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল, ,তখন শকট- 
স্থিত ঘ্বত দধি ভাগীদি পতিত ও ভগ্ন হওয়াতে বহুল শব উখিতি 
হইল। সেই শব্দ শুনিয়া যশ্লোদা 9 অন্ঠান্ত পুলস্ত্রীগণ উর্দশ্বাসে 
দৌড়িয়া আসিলেন। দেখিলেন, শব্ট বিপর্ধ্স্ত ও তন্ুপরিস্থিত 
দৃত্তাগ্ডাদি ভ্ হইয়াছে” শিশু অন্ষতদেছে উভ্ভানভাবে 'শয়ান 


তৃণাঁবর্ভ বধ। ২৭. 


রহিয়াছেখ “কিন্তু ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পাঁরিলেন না। 
তথায় অবস্থিত বালকবৃন্দের মুখে সন্তানের পাদতাড়নায় এরখ 
ঘটিয়ান্তছ শুনিলেও সন্তানের এই অসাধারণ*বলের কথা বি 
করিতে পারিলেন না। « দৈবগ্রীহে এরূপ ঘটিয়াছে ভ্ভাবিয়া গ্রহ, 
শাস্তির জন্ত দৈবক্রিয়! করাইতে লাগিলেন । ইহাই শ্রীকষ্ণে 
শৈশবলীলায় “শ কট-ভ্জন” নামে সমাখ্যাত। 


ভৃণীবর্ত বধ। 


আর একবার প্রজধামে ভয়ানক আবর্ভময় ব্যাত্যার উৎপাঁি 
হ্ইয়] অনাবৃত স্থানে শায়িত যশোঁদানন্দনের প্রাণশঙ্কট উপস্থিত 
করিয়াছিল 1 ঈচগষ্টিতে তণগুচ্ছধারী “পুষ্ট সবল শিশুর ভার 
মধ দেহ ব্যাত্যাবেগে তেমন উর্ধে উৎক্ষিপ্ত করিক্তে পারিল না) 
সামান্য আঘাতে তেক্শালী শিশু তেমন-কান্ঠরও হইল না; 
বিশেষতঃ এরূপ আবর্তময় ব্যাতার গকন্ত্স্থল একস্থাঁনে অতি 
অল্পক্ষণ মাত্রই,স্ত্িতিলাভ করিতে পারে ; সুতর[ং, অতি অল্পক্ষণ 
পরেই এই নৃবষুমার, সন্তানের অকম্মাৎ বিপদ্পাতে রোরুদ্যমানা 
জননী যূশোদার * ক্রোড়ে সমানীতু হইল) তৃণপত্রাদি সহ 
আবর্তমান কযাত্যাও ক্ষণমধ্যে অন্তর্ধান পাইল। পুত্রবৎসলাঁ 
মাতা ইহীকে পুত্রের অমঙ্গল হেতু পরিস্ষ্ট রা্িসীায়া ভাবিয়! 
সন্তানকে বক্ষঃমতু চাপিয়া টি শত শত মুখচুর্ঘম করিতে 
লাগিলেন। শাস্ত্রে ইহ তৃণাবর্ভ-রার্গসরূপে করিত হইয়া 
রূপকাঁবরণে ইহাই* “তৃণাব্্-ক” নামে ক্রর্ণিত হইয়াছে। 


২৮ শ্রীকৃষ্ণ চরিত । 


শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ । 
যছ্ছবংশের কুলপুরোহিত মহাতপা গর্মুনি বন্ুদেব” কর্তৃক 
€প্ররিত হইয়া নন্দধায়ে সমাগত হইলে ষশোদানন্দনের ও রোঁছিনী 
কুমারের দ্বিজাতিযোগ্য সংস্কার ও নাম্চরণ ক্রিপ্না সম্পাদিত 
হইল। রোহিবীনন্দন বলরাম নামে এবং্যশোদাকুমার “কষ” 
নামে আখ্যাত হইলেন । 


শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন । 


ক্রমে দিন-যামিনী অতিবাহিত হইতে লাগিল। রামকৃষ্ণও 
জানু ও হন্তদয় দ্বারা বিচরণ করিতে শিখিয়া গোকুল মধ্যে ক্রীড়া 
করিতে আরম্ভ কবিলেন। আবার অন্নকাল মধ্যেই উভয়ে 
জান্ুঘর্ষণ বাতীত বলপুর্ধ্বক, পাদ দ্বারা বিচরণ করিতে*শিখিলেন। 
তাহাদের বাল্কার্লীন অপরূপ 'রূপমাধুরী যে কেহ অবলোকন 
করিতেন শ্তিনিই ষুগ্ধ হূইয়া যাইতেন। ব্রজকামিনীগণ আপনাদের 
শিশুসন্তান, গৃহকার্ধ্য ভুলিয়া! শিশুদয়ের ক্রীড়া দর্শন পূর্বক পরম 
প্রীতিরসে আপ্লুত হইত। বিশেষতঃ যে কেহ দিবাকান্তি কৃষ্ণকে 
ক্রোড়ে তুলিয়! লইতেন তিনিই যেন নিজ পুত্রকে বক্ষঃস্থল মধ্যে 
গ্রহণ করিয়াছেন ভাবিগা অনন্ত আনন্দলাভ ফিরিতেন। কৃষ্ণ 
বাল্যকাল “হইতেই ষেন সকলকে সমানভাবে দেখিতেন । মাতাব 
নিকট থাকিরা ভীঁহার কোলে উঠিয়া যেরূপ ভাব প্রকাশ করি-* 
তেন, অপন-ব্জকামিনীব 1নকটে ফাইয়া তাহার, প্রোড়ে উখিত 
হইয়া সেইরূপ ভাবই''দেখাইতেন, টিসইরূপ আনন্দই প্রকাশ 
করিতেন । মা্ত। ষশোদার।মনে থেনু ইহাতে হিংসাভাব প্রানে-। 


শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন । ২৯ 


দিত হইয়া উঠিল) তাহার সন্তান তাহার নিকট থাকিবার জন্য 
তীহার ক্রোড়ে উঠিবার জন্য কেন অধিকতর আগ্রহভাব প্রকাশ 
করিবে না, মাতৃক্সেহে কেন্ত্র অবিকতর বন্ধ হইচুব না, তাহা্ছি 
বশোদার চিস্তাব বিষয় হইয়া দীড়াইল। তিনি মায়াবন্ধানে 
রীকুষ্ণকে বদ্ধ করিৰার জন্য নানারপ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন ; 
কিন্ত কিছুতেই তিনি সফলকাম হইতে পারিলেন না । দেখিলেন 
এ সন্তানকে সর্বতে!ভাবে মায়াবন্ধনে আবদ্ধ করা (তাহার ক্ষমতার 
অতীত হইয়া পড়িতেছে! কৃষ্ণ যখন যাহার ক্রোড় অধিকার 
করে, খন তীহারই সন্তানরূপে পরিণত হম) এ দৃশ্য মাষের 
অন্তবে বড় ভাল লাগিল না; তীহার সন্তার্ন তাহার সহিত 
অপরের বিশেবতবোধ তেমন উপলদ্ধি করে না দেখিয়! অন্তরে ব্যথা 
পাইতে ল্গিলেন। 

মাতা যশোদাক এ প্রপ্াস "শ্রীরুষ্ণের আবিদিত রহিল না; 
তিনি মায়ের একান্ত মাকাজ্জা বুঝিয়! একদিন এমনই ভ্রাব প্রকাশ 
করিলেন যে, মাতা তটাহাতেই আত্মধিস্বত" হইয়া পড়িলেন এবং 
এতক্ষণে পুত্র আমার মায়াবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে ভাবিদনা পনম শ্ত্রীতি 
লাভ করিলেন? ইহাই যশোদী কর্তক শ্রীকুর্ষের বন্ধন” নামে 
বর্ধিত*হইষাছে ৮ 








পঞ্চম অধ্যায়ন 


লী এশা 


শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীল! । 
যমলাড্ুন ভঙ্জন। 

মানব নানাদিব কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন। এই সংস্কারের অধীন 
হইরা অনেকে অনেকরূপ সংকার্য) হইতে বিরত থাবেন । 
অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যাঁধ যে, কোন কারণ বশতঃ দেই 
সমরের জন্। যাহা নিদ্ধীপিত বা এরবর্তিত হইয়াছিল, সেই সময়ের 
সেই কারণ অন্তহিত হইলেও তাহা সমাজে বিরাজমান থাকে ! 
ইহাই কুসংস্কারের একটি প্রধান অঙ্গস্বরপ। হয়ত নন্দব্রজে 
এইরূপ সংস্কার বশতঃ এবং অঙ্জুন বৃক্দ্য় যুগ্মভাবে সমুৎপন্ন হই- 
যাছে বলিঝা ব্রজবাদীগণ তাহাতে হঞ্তার্পণ করিতিও সাহসী 
ুইতেন না! কিন্ত অঙ্ছুনবৃক্ষের ত্বক বালকবালিকাদিগের আমা- 
শযাদ্ি রোগে বিশেষ হিতকব, উধধ বলিবা পরিগণিত।, এমন 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী আরত্বাধীনে থাকিতেও কুসংস্কারের ভয়ে 
কাধ্যে লাগাইতে পাঁরিত না। নিভীকত্দয় শ্রীকষষণের মনে সেই' 
কুদংস্কাবের বিভীষিকা স্থান সাইল" না। তিনি সেই সংস্কারের 
মূলচ্ছেদন জন্ত বৃক্ষদয়ের ত্বকমাত্র সংগ্রহে চেষ্টা না দেখাইয়া! এক- 
বারেই তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।। এই অদাধারণ, বালকের 


শ্রীকুষ্ণের বাল্যলীলা । ৩১ 


অসম সাহসিকতা ও অপরিমিত বলবীর্য্যের পরিচদ্ পাইয়া সকলে 
বিস্মিত ও স্তত্তিত হইলেন। কৃষ্ণের পুর্ণশক্কির অনস্ত স্তবক 
ক্রমশবিকশিত হইতে লাগিল। 


বৃুন্দাবনে পুরী স্থাপন । 


নন্দত্রজের অপর পারে ছুরায়া কংসের মথুরারাজ্য, মধ্যে 
ধমুনানদী ব্যবধান মাত্র। কংসের এত সন্নিকটে নিরুপপ্রবে বাস 
করা সম্ভব নহে ভাবিয়া এবং সেই সময় ঘোষপন্ধীতে বুকের উৎ- 
পাত উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া নন্দ উপনন্দাদি বঁয়োজোষ্ঠ জ্ঞান- 
বৃদ্ধ গোপগণ ঘোষপল্লী পরিত্যাগ পূর্বক স্থানান্তরে বাস-নিকেতন 
সংস্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গোৌঁবর্ধন পর্ধত 
সমীপে বৃন্দাবন নামক এক মনোহর বনভূমি দর্শন,করিয়া তথায় 
বাসস্থান স্থাপনের জন্য মনোনীত করিলেন। ,ইহা শম্পভোজী 
প্রাণীকুলের মনোষুদ্ধকর তৃণলতাদিতে পরিপূর্ণ এবং নূতন নূতন 
অবান্তর বনপ্রদেশে পরিবেষ্টিত। গোপগণ, সেই স্থানে পশুকুল 
্বচ্ছন্দে বিচপ্ণ করিতে পারিবে এবং গোঁপীগণও সুখে 
বাদ করিবে দেখিযা মকলে একমতাবলম্বন পূর্বক গোকুল পরি- 
ত্যাগে যত্ববান হইলেন। সকলে আপন আপন শকট সমূহ 
,যোজনা, করিয়। তাহার উপর সমুদ্রায় গ্ৃহোপকবণ এবং বৃদ্ধ বালক 
ও স্ত্রীগণকে সংস্থাপন করিলেন। নিজেরা অন্তরশ্ত্র ও'হণ পূর্বক 
গোধন অগ্রে লই?) শৃঙ্গ ও দে্যধবনি' করিতে করিতে পুরোহিত 
সমভিব্যাহারে চারিদিক হইতে যাত্রা করিলেন । . রামকৃষ্ণ;৭ এই 
সঙ্গে রঘোপরি আরোহণ করিয়! বন্দাবনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন । 


৩২ শ্রীকৃষ্ণ চরিত। 


গোপগণ নান! বূুন উপবন, পাহাড় পর্বত, নদ নদী, অতিক্রম 
পূর্বক স্বর্গস্থখাবহ বুন্দাীবনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে অর্ধ" 
চন্্রীকারে শকটপুঞ্জ স্থাপনানস্তরু গোঁকুলের বাসস্থান নির্দিষ্ট 
করিয়া দিলেন। নিজেরাও বথাবিধানে স্ব স্ব বাসস্থলেব প্রতিষ্ঠা 
করিয়া সুন্দর পল্লীর স্থষ্টি করিলেন। এইক্পে ক্রমশঃ বৃন্দীবন- 
ধাম সংস্থাপিত হইতে লাগিল! 


বৎসাস্তুর, বকাস্তুরাদি বধ । 


্রীকুষ্ণ বলরামসহ গোঁপবালকগণকে হইয়া বৃন্দাবনের সন্গি- 
কটে বংসচারণ কার্য্য প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যখন যে কাধ্যে 
হস্তক্ষেপ করিতেন যাহাতে তাহা সুসম্পন্ন হয়, তক্জন্য যথাবিধানে 
চেষ্টা করিতে ভ্ুট করিতেন নাণ এই বাল্যকাল হইতেই তাহার 
সেই বৃত্তির উত্তকর্ষ, সাধিত হইতেছিল। তিনি গোপবালক- ' 
দিগকে যেমন প্রাণের সঞ্চিত ভাল বাঁপিতেন, গৌবৎসদিগকেও 
তেমনি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন; এমন কি, বনের, বাঁনরও তাহার 
দয়ার পাত্র ছি । ফলতঃ সর্বজীবে দয়! প্রদর্শন কাহার জীবনে 
শিক্ষার বিষয় না হইয়া*স্বভাবজাত প্রবৃত্তিরূপে দৈথ। দিয়াছিল। 

গোব$সগণ যথেচ্ছ বিচরবুকালে যাহাতে, কোনব্ূপে' হিংসিত 
বা বিনষ্ট হইতে না্পারে সে দিকে দয়াবতার শ্রীরুঞ্চ বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিতেন।" যে কোন বিরোদ্রী প্রচ্টী (অস্ত্র )%ক হিংসা কার্ধো 
সমূদ্যত দেখিতেন তাহ্ধরই বিনাশ সাধন পুর্ববক বন ভূমি নিষণ্টক 
করিজত প্রয়াস পপাইতেন & ইহা! হইতেই ব্ধলান্থুর, বকান্ধ্রাদি 
বধের উৎপত্তি। 


অধাস্থর বধ। ৩৩ 
অধাস্তর বধ। 


নয়নাভিরাম শ্রীকৃষ্ণ কার্ধ্য গুণে সকল গোপগণেরই অতীব, 
প্রিয় হইয়া! উঠিলেন।, শ্রীকৃষ্ণের সহবাস ব্যতিরেকে কাহারই 
মনে তৃপ্তি হইত না, ত্রাহার অদর্শন ঘটিলে কাহারও মনে শাস্তি 
থাকিত না। শ্রীকৃষ্ণ এই স্তৃুক্মার বয়সেই সকলের মনোহরণ 
করিয়া জঅহাদিগকে জগতের এক স্ুপ্রশস্ত সরল পথে লইয়া 
ধাইতে মনস্থ করিলেন। বাল্যকালে অনেকেই কল্পনা-রথে 
আরোহণ করিয়া অপূর্ব পুরীতে বিচরণ করিয়া থাকেন। শ্রীক্কষ্ণ 
এই বয়সেই তেজস্থিনী কল্পনাকে কার্ধ্যকরী শক্তিরদহচরী করিয়া 
লইলেন। তিনি গোপবালকদিগকে প্রাণের সহিত নিশাইয়! 
লইবার জন্য তাহাদের “অঘ” বিনাশে কৃতসঙ্গল্প হইলেন। ছুষ্টতা, 
দৌরাস্মা, ক্ষতি, দ্েষ, ঈরধযা, প্রতারণা, কটুক্তি- ও নিষ্টুরাচরণ এই 
আট প্রকার কোপজ দোষ ব্যসনের অন্তর্গত। «এই বাসনকেই 
“অঘ” বলা যাঁয়। গ্লোপ বালকদিগের কাকার কাহারও মধ্যে 
উক্ত ব্যসন দোষের কোন কোনটা বির্যমান আছে দেখিয়া তাহা 
হৃদয় হইতে সমুলে বিনাশ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যথাবিধানে 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই “অঘ»” ব্ধপী অস্থুর নিতান্তই” 
ছুর্দমনীয়, তাহাতে আবার কুর-প্রন্কৃতি। “এই জন্ই শাস্ত্রে হার 
সর্পরূপ বর্ণিত আছে। 

যাহা হউক শ্রীপ্কষ্ণ নিজের জীবনে ব্যনন" পরিহারের দৃষ্টাস্ত 
না দেখাইলে সফলকাম হুওয়*সহজ নহে দেখিয়া নিজে কর্ম্মাত্মিকা 
ঘোগে মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন। গোপ ধ্বালকগণও জগতে কর্ম 
ক্ষেপ্্রে উৎকর্ষ লাঁভের জন্ত ॥শ্ীকষ্ণের অনুবর্তী হইলেন । প্কাজ 


৩৪ শ্রীকৃষ্ণ চরিত। 


করিতে করিতে তাহাদের হৃদয় পরিবন্থিত হইয়া গেল, তথন শ্রীকৃষ্ণের 
গ্রীতি সম্পাদন করিয়া নিজেরা প্রীত হইতে শিথিলেন, পরুপেরের 
ভূন্ত পরস্পর আতম্ম বিসর্জনে দীক্ষিত হইলেন। কাজে ক$জেই 
তাহাদের অস্ত হইতে ঈর্ধ্যা, দেখ, গ্রীতীরপ, নিষ্ুরাচরণ প্রস্ৃতি 
লোপ পাইল। ব্রজবাপী গোপকুলের “অথ” বিনাশ প্রাপ্ত 
হইল। শ্রীরুঞ্চের বীর্ধ্যবলে অধাস্থরের ব্ধ ক্রিয়া এইরূপেই 
জুসম্পন্ন হইয়া গেল। শাস্ত্রে ইহাই হয়তঃ “অঘাস্থর বঞ্চ” নামে 
বণিত আছে। 


ব্রহ্মার মোহ নাশ। 


্রজ বালকদিগের ব্যসনবুদ্ধি দুরীভূত হইলে তাহারা রকগ-বিদ্যা 
শিখিতে লাগিলেন, ধযোগ-ধ্যানে রত হইলেন । কিন্তু গো-চারণ 
ক্রিয় তাহাদের*আঁর ভাল লাগিল না। তখন সকলে মিলিয়া 
গোবৎসের চিন্তা ছাড়িসবা যোগ বিদ্যার কা ভাবিতে লাগিল, 
এই-্রঙ্গ বিদ্যারূপ মোহে কেহ আর গো-পাল লইয়া চরাইতে 
আদিল না; তন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের মাঠে অআূর,গো বৎসাদি 
'সমাগত হইতেছে না দেখি ব্রজ বালকদিগের অস্ত্যধিক , ঘোগ- 
বৃদ্ধিরপ মোহ বিনাশের জন্য ক্ক্যং সকলের গোবৎসাদি লইয়া বৃন্দা- 
বনে চরাইতৈ লাগিলেন । 

বালকদ্দিগের কোন কার্ধ্ে প্রথম যেরূপ উৎসাহ দেখা যায় 
শেষে সেরূপ থাকে না। ব্রর্জবালকগণও্ প্রধুধে যোগ বিদ্যার 
মোহে যত দূর আচ্ছন্ন হইয়া পড়িস্নাহির্ল পরে তাহার বেগ প্রশমিত 
হইলে*দেখিতে পাইল যে স্ব শ্রীরুষ এখনও পূর্বের ন্ভার সমস্ত 


কালিয় দমন্‌। ৩৫ 


গোপালএফাকী লইয়া মাঠে চরাইতেছেন। তখন তাহাদের 
চৈতন্ত*হুইল। সংসার ক্ষেত্রে কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিল শ্রীকৃষ্ণের 
যে কেন্মষোগ ভারত-লীলায় নানা শাখাপ্রশাখাসমন্থিত বিপুল 
বিটপীতে পরিণত হইয়াছিল এই বাল্যকালে জ্রাহারই অঙ্কুর 
নির্গত হইয়াছিল। ব্রজ বালক সমীপে শ্রীরুষ্ণের এই কর্ম ফলের 
প্র গ্রদশনিই শাস্ত্রে রূপকালঙ্গারে ভুফিত হইয়। “রক্ষার স্মেহ 
নাশ+” ন$মে বিরাজিত হইয়াছে । 


কালিয় দমন। 


এক দিন বনমালী বন ভ্রমণ করিতে করিতে &মুনা পুলিনের 
'অনতিদূরে নির্মল জলপুর্ণ সুবিস্তত এক রমণীয় হুদ দেখিতে 
পাইলেন। হ্রদের চতুষ্পার্থখে বিটপী শ্রেণী রাজপ্রাসাদের প্রহ্‌- 
রীর স্তায় দণ্তায়মান রহিয়াছে, কিন্তু, তাহার, পত্রাদি যেন দগ্ধ- 
পরায় হইয়া গিষাছে। তদর্শনে তিনি তথায় *মাগত হইয়া 
জানিতে পারিলেন্‌ ফন এই ত্দ হর্জয় কালিম নাঁগের আবাস-ভূমি 
হওয়াতে অন্য কোনি প্রাণীই য়ে অঁলম্পর্শ করিতে পারে ন! 
এবং তাহারই্‌ বুষ-তেজে বৃক্ষের পত্র পর্য্যন্ত যেন, দগ্ধপ্রায় হইয়া 
কালিমা বর্ণধারণ করিয়াছে। তখন বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকুষ্ণ, 
ভাবিলেন যে, এরপ স্বচ্ছতোয় প্রশস্ত হট বিষধর সর্পের দৌরাস্ত্ে 
মানব ব্যবহারের অতীত হইয়া! থাঝ্জিবে ইহা সঙ্গত নহ্হ) ক্ুর- 
প্প্র্র্তি' নাগের দমন হওয়া কর্তব্য। সংসারে যাহা করণীয়, 
তাহাতে বৃথা কংল বিল কৰা পূর্ণভ্ষ' শ্রীকৃষ্ণের লক্ষণ নহে। 
তিনি অবিলঙ্ষে উপীয় উ্জীবন পূর্বক হ্রদ তীরস্থ কদথ্ব বৃক্ষে 
আরৌহণ করিলেম। তাঁহার শরীরের ছায়া হ্রদের জলে পতিত 


৩৬ শ্রীকৃঞ্জ চরিত । 


হইবামাত্র কুরমতি সর্প ফণ। বিস্তীর্ণ করিয়া প্রতিথিষ্কের উপর 
বারম্বার আঘাত করিতে লাগিল! 

সকলেই অবগত আছেন, সর্প সতেজে কয়েকবার দংশন্াঘাত 
করিলেই তাহার দত্তমূলস্থিত গরণ উদ্রগীরিত হইয়া! পড়ে। 
অদাধারণ বুদ্ধিকৌশলসম্পন্ন শ্রীস্কঞ্চ হুদোপরি নমিতদেহ বৃক্ষের 
শাখায় আনঢ থাকিয়া সেই অবসরে স্থবিস্ুত ফণাধারী কালীয় 
নাগের মস্তকে্পরি সবেগে পদাঘাত করিলেন। অমিত বীর্য্যবান 
শ্রীকৃষ্ণের সতেজ ক্ষিপ্ত পদাঘাতে বজ্রাহত বৃক্ষের স্তায় নাগরাজ 
তগ্নশির হইয়া পড়িল। মৃত্যুভয়ে এহেন বিষধর সর্পও নিতান্ত 
কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল! অপার করুণাময় বাসুদেব 
জ্ুরপ্রক্কৃতি সর্পের উপরও দয় প্রকাশ করিলেন, তাহাকে প্রাণে 
মারিলেন না । কালিয় হুদ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন | 
শ্রীরুষ্ণের করণীয় কাধ্য সম্প্রাদিত হইল, নাগরাজও তথা হইতে 
পলায়ন করিয়াংবছ হু দূরে বিশাল সমুদ্রগ্ভে আশ্রয় লইল। 

শ্রীকুঞ্চের কালিয়হ্বদ তীরে গমন বৃত্তাস্ত কৃষ্ণসহচরগণ কর্তৃক 
পরিব্যক্ত হইবামাত্র গোগরাজ নন্দ অন্ঠান্ত গোপগণের সহিত 
ক্রুতনেগে তথায় আদিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সুমস্ত,অবগত হইয়া 
বিশ্ময়স্তিমিত নেত্র শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রছিলেন, তাহার 
নেত্রদ্বয হইতে দরদরধারে অশ্রবারি বিগলিত হইতে লাগিল। 

অন্তর তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে লইয়! গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, 
্রীক্কষ্ণের বিপদবাত্তা শ্রবণে মৃতপ্রায় যশে দার দেহে পুনরাঞ জীবন 
সঞ্চার হইল, শোকাচ্ছন্ন গোপগোপীুল আনন্দ ও বিস্বয়ভরে মাতিয়া 
উঠিল। ভীষণ কালিগ দর্পের ভয় অপনোদিত হওয়ায় স্বচ্ছতোয় 
কার্সিগ হুদ 'বন্দাবনবাসীর ব্যবহায্রাপৃযোগী 'হইল। 


কালিয় দমন । ৩৭ 


শন্বগষ্পণদ বঞ্িম বাব এই কালিয়দমনের রূপকতা! সম্বন্ধে যে 
স্ন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন, আবগ্তক বোধে এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত 
করিস! দেওয়া গেল। 

“এই কলবাহিলীু কুষ্টীসলিলা কালিন্দী * অন্ধকারমর়ী 
ঘোরনাদিনী কালআোতস্বতী। ইহার অতি ভয়ঙ্কর আবর্ত আছে । 
আমরা যে সকলকে ছুঁঃসময় বা বিপদকাল মনে করি, তাই 
কালআ্োককতর আবর্ত। অতি ভীদ্ণ বিষময় মনুষ্য-শত্র সকল 
এখানে লুক্ায়িতভাবে বাস করে। ভুজঙ্গের স্তায় তাহাঁদের 
নিভৃত বাস, ভূজঙ্গের ন্যায় ভাহাঁদের কুটিল গতি এবং ভূজঙ্গের 
হ্যায় অমোঘ বিষ । আবিভৌতিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক্ 
এই ভ্রিবিধ বিশেষে এই ভূজঙ্গের তিন ফণা? আর ধদি মনে 
করা বায় যে, আমাদের ইন্দ্র রতিই সকল অনর্থের মূল, তাহা! 
ভইলে পর্ধোন্দির ভেদে ইহার পচটী ফণা এবং আমাদের 
অমঙ্গলের অসংখ্য কারণ আছে, ইহা ভাবির্লে ইহ্ুর সহস্র ফণা । 
আমরা ঘোর ৪০ ই ভুজঙ্গমের বশীুতদ্হইলে জগদীশ্বরের 
পাদপন্ম বাভীত, আমাদের উদ্ধারের পায়ান্তর নাই। কৃপাপরবশ 
হইলে তিনি এহু নে পদদলিত করিয়। মনোহর মুত্তি বিকাশ 
পুর্ববক অভয়ব্নী বাদন করেন, শুনিতে পাইলে 'ীৰ আশািত 
হইয়া সুখে সংসীত্রবাত্রা নির্বাহ করে ॥ করালনাদিনী কাল- 
তরঙ্গিণী প্রসন্নসলিলা হয়। এই কঃ্দলিলা ভীমনাদ্ছিনী কাল- 
*আত্বত্ভীর আবর্ভ মধ্যে অমঙ্গল-ভূজঙ্গমের মঞ্তকারূট এই অভয়- 
বংশীধর মৃন্তি পুরাগ্নকারের রা াষ্ট্ি।* 








ষষ্ঠ অধাঁয়। 


শসা াাশাশশ 


শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর লীলা । 


বর্মাকাল সমাগত । আকাশ বিদ্যুতৎবিভাপিত নিবিড-নীরদ 
জলে সমাচ্ছন্ন€ইস্বা, অস্পষ্ট জ্যোতি সগুণ ব্রহ্ষের ন্যাঁ় গুকাঁশ 
পাইতে লাগিল। কৃর্য্যদেব অষ্ট মাস ধরিয়া বে সলিল সম্পন্তি 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন, কাল উপস্থিত হইলে, স্বীয় কর দারা 
তাহ! পরিতা।গ কূরিতে লাগিলেন । ীন্ম্ূশ। পাদপচন্ন বর্ষণ 
দ্বারা অভিধিত্ত হইয়া! পুষ্টি লাভ করিল--ধরণী নূতন শস্তে পরিপুর্ণা, 
ইন্ডরগোপ কীট সমহ ঘার! পরিব্যাপ্ত ও ছত্রাক দ্বারা কৃতচ্ছায়া 
হইয়া পদ্মরাগমণিভূষিতা মরকতময়ী বলিয়া প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল। নূতন্-ধন প্রাপ্ত ছুর্বিনীত ব্যক্তিগণের &ৰের ন্যায় নদীর 
জলরাশি উন্মার্গবাহী হইয়া প্রবাহিত হইতে, আরম্ত করিল। 
ীরুষ্ণও সপ্তম বর্ষ বয়সে পদর্্পণ করিলেন। তিনি এই সময়ে 
গোপাল বাঁলকদিগের সহিত 'বৃত্য গীতে উৎফুল্ল থাঁকিলেও দেখিতে 
পাইলেন যে, বর্ধাকালে শকটাবাস গাভী সমূহের উপযুক্ত অব 
স্থিতি-্থান বলিয়া পরিগণিত হুইতে-পারে না |-পতিনি অদূরবর্তী 
গোবর্ধন গিরির গুহা প্রদেশে গো-কুলের উপঘোগী বাসস্থান 
নির্মাণে মনোনিবেশ করিলেন। | 


প্রীকৃষ্ণের কৈশোর লীলা । ৩৯ 


'অসাঙ্গান্ত প্রতিভাসম্পন্ন শ্রীরুষ্ণের নিকট মাধ্যাকর্ষণ তত্ব 
অপরিজ্ঞুত ছিল ন) কর্ম্মগত বুদ্ধি হইতেই তাহার 'ভারকেন্দ্ 
বোধ *জন্সিয়াছিল। তিনি ভাস্কর বিদ্যারও স্ুনিপুণ হইয় 
ছিলেন, স্থৃতরাং তিনি নৃতিবৃহ গোবদ্ধনের গুহা এদেশ ক্রমশ 
প্রশস্ত করিতে লাগিলেন, উপরেও িলান চক্র ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। 

এদিক্রে বর্ষাশরৎশীত-গ্রীপ্ম অভিবাহিত হইয়া এগেল, আবার 
বর্ষা আপিয়! দেখা দিল। ইতিমধ্যে গোঁপগণ ইন্ু-যজ্ঞ করিবার 
নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছে দেখিনা শ্রীকৃষ্ণ বিনয়াবনত হইয়!] 
নত্রস্বরে বিজ্ঞপ্রবর বৃদ্ধ গোপদিগকে, কি নিমিত্ত কাহার উদ্দেশে 
এই সব যন্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে, তাহ! জিজ্ঞাস করিলেন। নন্দ 
প্রত্যুত্তরে বলিলেন বৎস ! ভগবান্‌ ইন্দ্র পর্জন্য রূপী। মেঘ সমূহ 
তাহার প্রিয়্ভম মূক্তি। এই বারিদ সমূহ হইতে'বারি বর্ষিত হওয়া- 
তেই শস্তাদি,সমুৎপন্ন হয়। তদ্দার! জীব্গণের*্জীন্ুন ধারণ এবং 
মানবগণের জীবিকা! নির্বাহ সম্পন্ন হইয়া, থাকে। €সই জন্ত 
আমরা দেবরাজ ইল্সের উদ্দেশে এই বঙ্গ করিয়া থাকি। এইরূপ 
ক্রিয়া বহুকাল হইতে চলিরা আদিতেছে। যেব্যক্তি কাম, দ্বেষ 
ভদ্ব বা লোভ বর্শতঃ ইহ! পরিত্যাগ করে তাহার" কখনই মঙ্গল 
হয় নাঃ 

সর্ধজীবে. দয়াপ্রদর্শন শ্রীরুফের, স্বভাবজাত ধর্ম তিনি 
তুববিলেন্ন, গাভীকুলের সুখস্বচ্ছন্দতা বিধানের পর্দকে গোপগণের 
আর তাদুশ দৃষ্টি নাই; তীহাব্া গ্ম্পালন অপেক্ষা প্যবসাবৃত্তি 
অবলম্বনে অভিগা্ী হইয়া পড়িয়াছেন।* এই ইন্ত্র্ঞও সেই 
বাসনার সাহাব্যকারধী ক্রিগ্ান্বরূপ দাড়াইাছে | বিশেষতঃ ঞ্শন্ত- 


৪০ প্রীকৃষ্ণ চরিত। 


জীবি রুষকদ্দিগেরই ইন্দ্রানুষ্ঠানে উৎসাহ থাকা! কর্তব্ট গোঁ-ৎ 
প্রতিপালক গোপকুলের পক্ষে গোপালকের মঙ্গল্েদদেশেই 
যন্তক্রিয়া অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত । রর 

এইরূপ ।টন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপবাজ নন্দকে বলিলেন, 
পিতঃ ! জীবগণ কর্্ববশেই জন্মগ্রহণ করে, কর্ম্বিশেই লয় পান 
এবং কর্শাবশেই মঙ্গলামঙ্গল জুণ দুঃখ লাভ করিয়া থাকে। অত 
এব জীবগণকে যখন কর্ম্েরিই শন্তবর্তন কৰিতে হইয়াছে তখন 
তাহাদের কাল্পনিক ইন্দ্র প্রযে(জন কি? জীব কর্মমববশেই স্ব 
স্ব দেহ লাভ করিয়া কর্মীবশেই তাহা পরিত্যাগ করে--স্তুতরাং 
কর্খই সাক্ষাৎসশ্বর । অতএব স্বভাবস্থ স্বকর্মকারী জীব কর্মের 
পুজা করিবে। খিনি এক বস্তুর রুপার জীবন ধারণ করিয়া 
অন্য বস্ত্র সেবা করেন তিনি মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। 
বরাঙ্গণ বেদাধ্যাপন, ক্ষতির ,পৃথিবীশাসন, বৈশ্য বার্তী এবং শুদ্র 
ব্রাঙ্গণের সেব1 করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে। বার্তী চারি 
প্রকার--কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন ও কুশীদ্। তন্মধ্যে আমরা 
গোপালন করিয়া থকি | *আমাদিগের পুর, জনপদ, গ্রাম, গৃহ 
কিছুই নাই-_আমরা বনবাদী। অতএব গোগণ, এবং আমাদের 
আশ্রয়ভূমি গোবদ্ধন গিরির উদ্দেশেই যজ্ঞ করা উচিত। 

নবীন বালকের এহন ুক্তিদুক্ত বাক্যে সকলে পর্নম প্রীত 
হইয়! ইন্দ্রবজ্ঞ পরিবর্তে গিব্বিজ্ঞ প্রবন্তিত করিলেন। ইহাতে 
গোগণ প্রচুর খাদ্য'লাভ করিল, তাহাদের প্রতিপাঁলনের দিকে" 
গোপকুলে দৃষ্টি সমবিক আতষ্ট হইল; এবং »গোবরধন গিরির 
উপত্যকা প্রদেশে গো'সগোপিনীদিগে বাসের উপযুক্ত জনপদ 
সংস্কা+পত হইতে লাগিল: 


প্রীকৃষ্ণের কৈশোর লীলা । ৪১ 


দৈবক্রমে সেই বৎসর গুপ্তর বর্ধার সহিত ঝড় বৃষ্টি দেখা 
দিন । * প্রচণ্ড বাধুবিতাড়িত মেঘ সকল বিদ্যান্মাপ্লায় উজ্জলীরুত 
হইয়া বজ্নি্ধোষের সহিত সুধলধারে বারিধারা বর্ষণ করিঙ্জে 
লাগিল। নদীর জল উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, মহীতল জলরাশিতে 
পরিপূর্ণ হইয়া গেল& এই মহাবর্ষণ দ্বারা পশুসকল কীপিতে 
লাগিল, গোঁপগোপীরাও শীভার্ভ হইয়া পড়িল। তখন বনু- 
কালাগর্ত সংস্কারের বশীভূত গোপগণ ভাবিতে গ্নাগিলেন যে, 
দেবরাজ ইন্দ্রের বিরুদ্ধাচর্ণ করা হইয়াছে বলিয়া তিনি কুপিত 
হইয়। এনপ দুর্ঘটনা! সঙ্ঘটন করিয়া দিতেছেন এবং সেই কথ! 
কৃষ্ণের নিকট সকলে জ্ঞাপন করিলেন শ্রীকুত্ঃ প্ট্রস্ত বান ও 
ঘোঁরতর বর্ষ! সমাগত হইয়া বুন্দাবনের সকলকেই নিতান্ত 
ব্যতিব্যস্ত কুঁরিয়া৷ তুলিয়াছে দেখিয়া তিনি সকলকে গোবর 
শিবির কন্দর প্রদেশে লইযা। গেলেন” ইন্ডি উর্ক্ই বনবাবিক 
ব্যাপী ঘোরতর পবিশ্রমের ফলে এবং কার্ধ্যকুশ্লতাগুরে শ্রীকৃষ্ণ 
গোবদ্ধন গিরিগুহা খিপানচক্রে সমধিক প্রুশস্ত ষ্ররিয় তুলিয়াছিলেন। 
এক্ষণে তাহার নিম্মাৰলন্বন খুলিয়া দিলেন। কিন্তু গোপগোপীকুল 
খিলানমধ্যে ভান্রকেন্রতত বুবিত না) তাহারা" পর্বত প্রস্তর 
গুহামধ্যে ভাচ্গিয়াৎপড়িবে ভাবিয়া কেহই ভুতাহার ভিতর প্রবেশ 
করিতেন্ীহদী হইল না, তখন শ্রীকক্ণ স্ব্ং বাম হস্তে খিলানচক্র 
ধারণ ক্রিলেন, তাখীরা গোমগুলী প্মভিব্যাহনুরে সপরিবারে-_ 
পর্বতকন্দরে প্রবেশ করিল । তাহাদের মুনের উদ্বেগ বৃদ্ধি আশঙ্কায় 
কৃষ্ণ বথাস্থানে ঈ্ায়মান রহিলেন? 

সৃগ্ত দিনের পূর বড খাঁমিরা যাইলে সকলে তথ হুইতে 
বহির্ণত হুইয়া আদিলেন*এখং শ্ীকষ্কের এই অদ্ভুত লীলা দর্শনে 


৪২. শ্রীকৃষ্ণ চরিত। 


প্রক্কৃত তত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ গোপ গোপীগণ স্তম্ভিত ও চমত্রুত হইয়া . 
তাহাকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে ভক্তিরসে আপ্লুত হইল। « ইহাই 
পৌরাণিক তত্বে শ্রীস্কষ্ণের গোবদ্ধন ধারণ ! ফলতঃ অগ্ ৫ুকান - 
দিকে দৃষ্টিপাত্র-না করিলেও শ্রীকৃষ্ণ টন্ত্র-জ্জের পরিবর্তে গিরিধজ্ঞ 
প্রবন্তিত করিয়া গ্রকৃতই গোবদ্ধন ব্যাপারই ধারণ করিষাছিলেন। 








সপ্তম অধ্যায় । 


শাশীপিতিপীপাট 


শ্রীকৃষ্ণের গোঁপিনী-বিহার । 


শ্রীকৃষ্ণের এই গোপিনীলীল! বুঝিবার পূর্বে একবার 
ধর্ম বুঝিতে চেষ্টা করিব। আজকাল অনেকেই স্ত্রীপুরুষের 
প্রেমকে কামের সহিত একই স্তরে আনিয়া স্থিত করেন, 
কেহ বা রূপতৃষ্ণর সহিত মিশাইয়া ফেলেন, কেহ বা আবার 
্বার্থসিদ্ধির জন্য যে আবেগমন্ধ আসক্তি জন্মে তাঁহাকেই স্ত্ীপুরুষের 
প্রেম বলিয়া.নির্দেশ করেন। 

কিন্তু বস্্তঃ প্রেম ও কামে আকাশ পাতাল প্তফাৎ। প্রেম 
বৃষ্টিপাতের পর প্রফুল্ল রবিরশ্মি, কাম রবিকরগ্রাসী তিমির্রূপী 
মেঘঘুক্ত বঞ্চাবাত ) প্রেম চিরস্থাকী নবীন মৃদুল বসন্ত, কাশ 
অকালে আগত ছর্দশা-পরিণামী শ্রীত) “প্রেমের পরিতৃপ্তিতে 
বিকাশ, কামের, পরিতৃপ্তিতে বিনাশ প্রেম সত্য, অবিন্বর,- 
কাম গ্বি্যাময়, প্রবঞ্চণামর পাপে পুরিপূর্ণ ; প্রেম অন্তের নিমিত্ত 
আপনাকে বলিদান দিয় উচ্চ হয়, শাম আপনার ক্ষতিক বিলা- 
শের নিমিত্ত অন্তকে বলিদান দিরা পাপের নিগ়লাদপি নিয়্থানে 
অধঃপতিত হয়|. 

প্রেম হৃদয়ের অসদভিষ্ঠীয় দমন করি: রাখে এবং শয়তানের 
শয়তানিক পরা হৃদয় হইত বিদুরিক্ত করিপা দেয় । ইপ্রমই 


৪৪ শ্রীকৃষ্ণ চরিত। 


হৃদয়ের উচ্চভাব, আবার সর্কবিধায়ে হিতকর। ইহা বলেই 
মন্তকের গুরুভারও লঘু হইয়া যায়, আনন্দে পরের বোকা বহন 
করিতে সমর্থ হর। যখন হৃদয় প্রেমোৎফুল্প থাকে, তখন ভরকে 
ভার বলিয়া বোধ হয় না। অধিককি, নিতান্ত কষ্টসাধ্য 
নিরাননময় ব্যাপারও সুখকর ও গ্রীতিপ্রদায়ক বলিয়া প্রতীয়- 
মান হয়। ইহা মহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করণে আমাদিগকে উত্তে- 
"জিত করে এক ক্রমশঃ পুর্ণতা প্রাপ্তির জন্ত অন্তরে বলবন্ভী বাসনা 
প্রণোদিত করিয়া দেয়। প্রেমের গতি ক্রমশঃই উদ্ধগামী, 
নিম্নদিগের আকর্ষণ, বিদ্ন বাঁধা না মানিয়া মনকে ক্রমশঃই উপরে 
লইয়া যায়। «প্রমূ অপেক্ষা কিছুই মধুরতর নাই, কাহারও শক্তি 
গুরুতর নহে, কোন ভাবই উচ্চতর নহে। ত্রিভুবনে প্রেমাপেক্ষা 
স্ন্দরতর আর কিছুই নাই, কারণ প্রেম ব্রশীশক্তি জ সমুডূত বলিয়া 
ইহা ক্রমশই স্ষ্ট পদার্থের মীমা, ছাড়াইয়া অবশেষে” ঈশ্বরতবেই 
মিলিত হয়। « 

পাঠকগুএহেন পবিত্র প্রেমের নাম লইয়া ময়াবী কাম-পিশাচকে 
অন্তরে আনিবেন না । ফল্সতঃ প্রেম বলেই পাশব কামের 
উচ্ছঙ্ঘল গতি কুদ্ধ হয় এবং প্ররুত প্রেম ব্যতিরেকে সংসারে 
মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভবে না। প্রেমমর শ্রীক্ষ্ণ এই সকল 
তত্ব বুঝিয়াই গোপিনীদিগের মধ্যে পবিত্র প্রেম বিতরণ রিয়া- 
ছিলেন। “তিনি বুঝাইয়াছিনেন যে, পৰিত্র প্রেম হদরের অভীষ্ট 
দেবতা স্বরূপ । গুরুন্্ দিলেই অমনি সিদ্ধি লাভ হয় না, জণ-তপ 
ধ্যান ধারণাদি করিতে করিতে ক্রমে' মন্ত্র চেতন ওতপঃসিদ্ধি হয়। 

এই মন্ত্র চেতনার গিগৃচ রহস্ত শিক্ষা বিবার জঙ্গুই বৃন্দাবন 
লীলায়€ শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে বলগাপীনিের সহিত তাহার গুহতম 


্ীকৃষ্ণের বৃন্দাবন বিহার। ৪৫ 


সম্বন্ধ সংঙ্াপিত হইয়াছিল । প্রেমাঁবতার ঈটৈতন্য প্রেমের এই 
গৃঢতনব জদযঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ইহাকে কৃষ্ণভক্তির 
কেন্জজ্বরূপ করিয়! বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিয়া গিন্নাছেন। পাঠক ॥ 
আস্কুন, আমরাও ভক্তবারীবিধৌত হৃদয়ে ব্রজঙ্গোপিনীদিগের 
কষ্ণ-প্রেম-জ্যোতিঃ প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করি। 


শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন বিহার । 


বুন্দাবনে বাঁসকাঁপীন শীকৃষ্ণ বাল্যকাঁলেই নুতা গীতবিদ্যায় 
পারদর্শী হইয়! উঠিয়! ছিলেন। তাহার সুমধুর সঙ্গীতগ্রাবাহ 
তালমান লয় সম্বপিত বেণুবাদন যাহার « বগ্গোচর হইত 
তিনিই আহ্হারা হইতেন, তাহার নৃতা ভঙ্গিমা যাহার নে পথে 
পতিত হইত তিনিই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন । যশোদা নলদনের 
মোহনমুর্তি, তাহার রমণীয় স্বভাব, উহার গ্রুফ্প বদন, তাহার 
গ্রীতিমর ব্যবভাঁৰ সকলেরই হৃদয়ে অগ্ষিত ক্কটয়া গিয়াছিল। 
শ্লীকষ্ণের সমাগমে সরুলেরই মনে কেমন এক ' প্রফুল্লভীব "উদ্দিত 
হইত। গোপিনীগণও তাহা সহবার্সে থাকিয়া সৌন্দরধ্য অনুভব 
করিতে লাগিল সঙ্গীত ভাল বাঁসিতে শিক্ষা করিউ্রী এবং তাহাদের 
জদয়ে পবিত্র প্রেমের অস্কুর দেখা দিল। 

বর 'গোপীদিগের অন্তরের , এই গুহতম ভাব সুস্মদরশী 
রীকুষ্ণের অপরিজ্ঞাত রহিল না। « কোন সুন্দর খঘস্ত দেখিয়! 
সনবস্দয়ের পবিত্র আকাজ্ষা পৃথিবী হইতে যে ক্রমশঃ 
সর্ধনিদানিভূত অনস্ত ঈশ্বরের প্রতি ধাবমান হয় ইহাঃ শ্রীকৃষ্ণের 
অধিদিত ছিল নাঁ। এক্ষণে তিনি ব্র্জধীলাদিগের উম্মেষোনুখ 
চিনতধঞ্জিনী বৃত্তি অনুশীলনের সন্তিত যাহাতে তাহাদেক্ী মনে 


৪৬ শ্রীকৃষ্ণ চরিত। 


সচ্চিদাননোর স্বরূপান্গভৃতি হইতে পারে তচ্তন্ত লীলা বিস্তার 
করিলেন । 


গোগীগণের প্রেষ সাধনা । 


বংশীধারী শ্রীনন্দনন্দনের ত্রিভঙ্গিম মুক্তি মনে মনে জনুধ্যান 
করিয়া গোপীগণ সেই হৃদয়ানন্দের উপাসনার অনন্যটিত্ত হইতে 
চেষ্টা করিতে লাগিল। লীলামন শ্রীন্কষ্চ গোপীগণের মনোরূপ 
উর্বরা ভূমিতে বীজ বপন করিয়। দিলেন, ক্রমশঃ তাহা হইতে 
অস্কুর নির্গত হইতে লাঁগিল। কাহারও সরস হৃদযক্ষেত্রে সেই 
অস্কুর অতি শীত্ব পরিবদ্ধিত হইয়া শাখ।প্রশাখীসমধিত বিশাল 
মহীরুহ রূপে ফল ফুল দান করিতে আরন্ত করিল। 

তখন কাহারও মানস-চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাঁগিল-- 
রদরাজ শ্রীনন্দনন্দন অধর, ধায় বেণুর রন্ধ, পুরণ * করির' 
ত্রিভ্ষিম ঠামে ₹গ্ামান রহির়াছেন। তাহার মন্তকে ময়ুরপুচ্ছ 
নির্ষিত মুকুট, কর্ণঘয়ে কর্ণিকা-কুম্ুম, পরিধানে কনকবৎ কপিশবর্ণ 
বসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী, মালা শোভা! পাইতেছে। 

কেহবা প্রেমরসে বিগলিত হইরা ভাবিতে লাগিল হার! 
এই বংশী কি অনির্বচনী় পুণ্যই সঞ্চর করিয়াছিল” নতুবা খ্রেম- 
ময়ের সহচর হইবে কেন'? হায়! যে অধর-স্থধী হইঝেঞ্রেম- 
 সরিৎ সমুদ্ভুত হইয়াছে এ বংশী একাকী তৎসমস্তই' ভোগ 
করিতেছে । যাহাদিগের জলে ইহার স্থষ্টি হইরাছিল ইহাঁক্ এই 
অপুর্ব পৌতাগ্য দর্শনে সেই সকল জলাশয়ের বিকশিত 
কমলরূপ রোমরাঞজি পিহরিয়া উঠিত্বেছে। ধ্ংশে ভগবৎসেবক 
পুত্র সমুদ্ুত হইলে তাহাকে দেখিয়া কুববৃদ্ধে্া যেমন আনন্দে 


গোপীগণের প্রেম সাধনা । ৪৭ 


অশ্রু মৌচন করিতে থাচ্কন,এই বংশীর এভাদৃশ সৌভাগাা দর্শনে 
ইহার ব্বশপতি বৃক্ষ সমূহ মধুধারা রূপ আনন্দা শ্রু বর্ষণ করিতেছে। 

€কহ বা তাবিন্ে লাগিল বে, গোখিন্দের বেখু বু শ্রব্ঠে 
মত্ত হইয়া মযুর ময়ুরীগণ নৃত্য করিতেছে; তাহীদিগের নৃত্য 
দেখিরা বনের অন্থাগ্,যাবতীয় প্রাণী স্ব স্ব চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া 
দলে দলে পর্বতের সান প্রদেশে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে, সুখময় 
বৃন্দাবন গ্পূর্ব্ব শোগায় বিভাপিত হইয়া উঠিতেঞ্তহ। 

কাহারও মনে উদ্দিত হইল, গাতীগণ উৎক্ষিপ্ত কর্ণপুটে শ্রীকফণের 
শ্রীমুখ বিনির্গত গীতামৃত পান করিতে করিতে মনোমধ্যে চক্ষু দ্বারা 
তাহাকে আলিঙ্গন পূর্বক প্রেমা শ্রপূর্ণ লোচনে দুস্াক্র্মান রহিয়াছে, 
দুগ্ধপানপ্রবুত্ত বৎস সকলও উৎক্ষিপ্ত কর্ণপুটে & গীত-স্ধা পান 
করাতে সতন-ক্ষরিত ক্ষীরগ্রাস তাহাদিগের মুখেই রহিয়া গিয়াছে, 
তীহাদিগের'নয়নও আনন্াস্র খাবা রিপু্ হুঁইর। পঁডিক্নাছে। 

গোগীমন এইরূপ গোবিন্দ বিবরক নানাবিধ গ্ল্পনায় মনকে 

তন্ময় করিয়া হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত প্রেমমন্ন মুস্তির" আরাধন! 
করিতে লানিল। এইব্প অনুশীলনের সহিত তাহাদিগের চি 
রঞ্জিনী বৃত্তি ক্রম্টণঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া প্রেমের অবনস্ত মৃত্তি হৃদয়ে 
ধারণ; করিতে শিক্ষ। করিল। তাহাদের হ্ৃদয়স্থিত প্রেম-পদ্প 
অন্নে অশতল্প উিত হইয়া আদৌ নীলু পরে বৃস্ত অনন্তর মুকুলভাবে 
দেখা দিয়াছিল,এক্ষপে সাঁধনারূপ বাছ্ু সলিল- তাপে ক্রমশঃ প্রক্ফ,- 
বিতহহল। তখন গোপীশণ সেই প্রশ্ক,টিত প্রেম- পদ্ম হদয়ন্তিত 
দেবতার চরণে ্যর্পণ করিচ্চে অঁভিলাধিণী হইল 1 প্রেমময় 
গোবিনও তাহাদের প্রেম-পম্মে বিব-কীট শুঞ্ায়িত আছে কি না 
তাহা 1'দেখাইবার ঝঁ জন্য অভিনিক লীলার কআজবতারণা করিলেন।” 





শ্রীরুষ্ণের ৫প্রমলীলা ৷ 


গোগীগণের বন্ততরণ | 

হেমন্তকীন্রের প্রথম মানে নন্ত্রজের কুমারীগণ হবিষা ভোজন 
করিয়া কাত্যায়নী ব্রত আরস্ত কর্সিল। কুনারীগণ অরুণোদয়ে 
কালিন্দীর জলে স্লান কিয়া সলিল-তটে বালুকামরী প্রতিকৃতি 
নিশ্মাগ পু্বক প্রেমময় ধোব্নিকে হদদ-্কাসী সঁপে প্রা 
হইবার উদ্দেশ্যে গন্ধ দ্রবা, মালা, নৈবিদা, ধৃপ, দীপার্দি উপকরণ 
সামগ্রী দারা পূজা করিতে লাগিল। তাহারা গ্রত্যহা'প্রত্যুবে 
গাত্রোখান পূর্বক পরস্পর পরম্পরের বাহু ধারণ করিম কাপিন্দী 
জলে স্নান করিতে যাইবার সময় আপন আপন্‌ নামের সহিত 
-শ্রীনন্দ নন্দনের গুণ গান করিত। এইরূপে প্রীর এক মাস 
অতীত হইবার সমন্ন উপস্থিত হইলে গ্লীুষ্ণ তাহাদিগের* উেস্ত 
অবগত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন বে, ইহারা আমাকে স্বামী স্বরূপে 
পাইবার জন্ত সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে; কিন্ত হৃদয়-স্বাঈ'্ত দে 
উপভোগের স্বামীর পার্থক্য ইহারা" সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙগম করিতে 
পারিয়াছে কি না'*ভাহা একবার দেখা কর্তব্য। লঙ্জাই 
স্রীলৌকের ভূষণ, যতক্ষণ পর্মযস্ত উপতুভাগের ক্থাম্মরণ পথে উদিত 


গোগীগণের বস্ত্রহরণ | ৪৯. 


থাকিস ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই লজ্জা বর্তমান থাকিবে; কিন্তু উপ- 
ভোঙ্োর ছায়া! মাত্রও যখন তাহাদের মনে আর স্থান পাইবে না! 
তখন তাহারা লঙ্জাকে বিদায় দিতে সক্ষম হইন্জব। তাহারা 
সেই অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারিলে পর- যথার্থ প্রেম সাধনায় 
সিদ্ধ হইতে পারিবে-*আমাকেও স্বামীরূপে পাইতে সক্ষম হইবে । 

কষ্টের এই সকল চিন্তার পর এক দিন সেই সমুস্ত ব্রজকুমারী 
তীরে স্ব স্ব বস্ত্র রাখিয়া! জল ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে রসরাজ নন্দ 
ছুলাল তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র সমূহ গ্রহণ পূর্বক কদদ্দ বৃক্ষে 
আরোহণ করিলেন । ব্রজবালাগণ জলকেলি সমাপুনাস্তে উত্থান 
সময়ে তীরে আপনাদিগের পরিধের বন্ধ দেখিতে না পাইয়া! সভয়ে 
চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বৃক্ষারূড় শ্রীকষ্চকে 
বসন সহ তীয় অবস্থান করিতে দেখিয়া সকলেই লজ্জায় অভি- 
ভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার প্রেমময় মুন্ত ্কলেরই হৃদয় 
মুকুরে প্রতিবিষিত হইতে লাগিল। তাহার! 'সকণ্ঠ জলে নিষ- 
জ্জিত থাকিয়া আনত মস্তকে সামনের নিকট আপনাদের 
বসন প্রার্থনা করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণের পরীক্ষা শেষ হয় নাই, 
তিনি বসন প্রর্তার্পণে ওজর করিলেন । বপিলেন, তোমরা! ব্রত 
আচরণপকাঁলে বিখস্ত্রা হইয়া জলে স্নীন ঝ্রিয়াছ। ইহাতে জল- 
দেবতার অপমান করা হইয়াছে। অতএব সেই পাঁশ নুর করি- 
স্ষলদিধিতত তীরে উথিত হইয়া মন্তকে অঞ্জলি ফারণ পূর্বক অবনত- 
মন্তকে নমস্কার কুরিয়া বন্তগ্রহুৰ করু। 

যাহাকে হৃদয়ের অধিষ্ুনভূত দেবতা ্বরূপে পাইবার জন্য 
এই ক্কাত্যায়ণী ব্রক্তর অবতারণা, তাহাকে সঙ্খুখে পাইয়াও ক্রিসের 
জন্ত আমা এত লজ্জাভিভূরতা হইরতেছি? অবিনশ্বর আস্মা বাহার 


৭ . আশ্রীক্চ চরিত। 


উপর সমর্পিত হইয়াছে, -ক্ষণতঙ্কুর দেহের কথাম্মরণ করিয়াতাহাঁর 
মধ্যে কেন লজ্জার অন্তরাল দিতেছি? হৃদয়ের প্রেম-পদ্ম দানে 
পুজা! বিধানই, ধাহাঁকে লাঁভ করিবার এক মাত্র উপায়-_ভোগ 
বিলাসের সামগ্রী বোধে লঙ্জাকে আনয়ন করিয়া সেই পথ হইতে 
কেন আমরা দূরে গমন করিতেছি ? এইক্সপ ।চস্তা করিতে করিতে 
প্রেমসাধনাতৎপর ত্রজকুমারীদিগের হৃদিস্থিত প্রেম-ভক্তির প্রবণ 
শত মুখে প্রধাবিত হইল, ক্রমশঃ ভক্তি স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত 
হইয়া! সমস্ত লজ্জা! ভয় ভাদাইয়! লইয়া গেল। তাহার! অস্তর মধ্যে 
এক মাত্র গোঁবিন্দের মোহন মুস্তি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে 
পাইল না। "তখন সেই তন্ময় অবস্থায়__আত্মহারা৷ হইয়া 
গোপীগণ জল হইতে তীরে উখ্থিত হইল এবং হৃদয়ের সাক্ষাৎ 

দেবতা স্বরূপ শ্রীকুষ্ণকে যোড়-হস্তে প্রণাম করিয়া তদ্প্রদত্ 
বস্ত্র গ্রহণ করিল।” ভক্তবৎসল শ্রীনৃষ্ণও তাহাদের সাধনার ফল 
প্রত্যক্ষ করিয়া গ্রীতমনে তথা হইতে অন্তর্ধযান হইলেন। 


. শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলা। 


বৃন্দাবনবিহারী শ্রীবঙ্গজ গোপিনীদিগের মধ্যে প্রেমউক্তির 

' অত্যুজ্জল দৃষ্টাস্ত দেখিয়! তাহাদের চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির চরম "উৎকর্ষ 

সাধনের সহিত তাভার্দিগকে প্রেমতত্বে সিদ্ধ করিবার জন্য বস- 

লীলার অবতারণা করিলেন। এই রাসলীলা সম্বন্ধে বন্কিম বাবুর 
অভিমতও এখানে প্রকাশ করা কর্তব্য বোধে উদ্ধৃত হইল_ 

“রাস একটা ক্রীড়া বিশেষ। অন্যাপি ভারতবর্ষের কোন 

কোন স্থানে এরূপ ক্রীড়। বাঁ'নৃত্য প্রচলিত আছে। শ্রীপ্ৰ স্বামী 


শ্রীকৃষ্ণের রাঁস-লীলা । ৫১ 


বাসের«অর্থ এইক্প বুঝাইয়াছেন যে, স্ী পুরুষে পরস্পরের হাত 
ধরিযু গাহিতে গাহিতে এবং মগ্ুলীব্ধপে ভ্রমণ করিতে করিতে 
থে নৃত্য করে তাহার নাম রাঙী। বালক বালিকাক্চ এব্প নৃত্য 
করে আমরা দেখিয়াছি এবং যাহার! বালা অতিক্রম করিয়াছে 
তাহারাও দেশ বিশেষে এরূপ নৃত্য করে শুনিয়াছি। ইহাতে 
আদি রঞ্জের নাম গন্ধও নাই 1” 

“যে সকল বৃত্তির দ্বার সৌন্দর্্যাদির পর্যালোচনা করিয়া 
আমরা নির্মল এবং অতুলনীয় আনন্দ অনুভূত করি, সেই সকলের 
নাম চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। এই রাসলীল! কৃষ্ণ এবং ওোপীগণ কৃত 
সেই চিত্তরঞ্জরিনী বৃত্তি অ্ুশীলনের উদ্দাহরণ। ক্ষণ পক্ষে ইহা 
উপভোগ মাত্র, কিন্তু গোপী পক্ষে ইহা ঈশ্বরোপাসনা। এক দিকে 
অনন্ত স্ুলঞ্চের সৌনর্ধ্য বিকাশ, আর.এক দিকে অনস্ত সুন্দরের 
উপাসন1। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির চরম অন্ুশীলর্ন স্ত্েই বৃত্তিগুলিকে 
ঈশ্বরমুখী করা। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্ণ নিষিদ্ধ ) 
কেন না, বেদাদির অধ্যগনন নিধিদ্ধ। গ্্লীলোকের পক্ষে কর্মমার্গ 
কষ্ট সাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি 
কথিত হইয়াছে *পরাণুরক্তিরীশ্বরে”। অন্থ্রাগ নানা! কারণে 
জন্মিতেপাঁরে । *কিন্ত সৌন্দর্যের মোহ ধটিত যে অনুরাগ, তাহা! 
মনগষ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান। অতএব অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্যের 
দক্ষিক্ধ্ট ও তাঁহার আরাঁধনাই ভ্ত্রীজাতির জীবন সার্থকতীর মুখ্য 
উপায়। এই তৃত্বাত্রক রূপকুই রা্পীলীলা। জড়প্রর্তির সমস্ত 
সৌনর্ধ্য তাহাতে বর্তমান্ত। শরৎকালে্স পূর্ণচন্্, শরতপ্রবাহ 
পরিপূর্ণ! শ্তামসলিগা! যদুনা, ্রস্ম,টিত ত কুম্থম সুবাসিত, কুপ্ন্তিহঙ্গম- 
কুজিত কুন্দাবন-বনস্থলী পরব তন্মধ্যে অনস্ত সুন্দরের স্বশরীরে 
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বিকাশ। তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী কৃষ্ণগীতি। ,এইরূপ 
সর্বপ্রকার চিত্তরঞ্জনের দ্বারা গোপীগণের ভক্তি উদ্রিক্ত হুইলেঃ 
ভাহারা কষ্থান্থুরাগিণী হইয়া অংপনাদিগকেই কৃষ্ণ বলিয়া 
জানিতে লাগিল, কৃষ্ণের কথিতব্য কথা 'কহিতে লাগিল এবং 
কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্যের অনুরাগিণী হইয়া! জীবাত্ম! পরমাত্মায়্ 
যে অভেদ জ্ঞান, যাহা যোগীর যোগের এবং জ্ঞানীবু জ্ঞানের 
চবমোদ্েন্ঠ তাহা প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল ।” 
পাঠক! এই স্থানে একবার ভাগবতকারের রাস-লীলা 
বর্ণন হইতে প্রকৃত কথ! জানিতে চেষ্টা করুন_ শারদীয় শোভনীয় 
যামিনী সমাগর্ভ হইলে লক্ষমীদেবীর ব্দনমণ্ডল তুল্য শশধর অথণ্ড 
মণ্ডল ও নৃতন কুমকুম রাগের স্তায় অরুণবর্ণ হইয়া উদ্দিত হই- 
লেন। বনরাজি তাহার শ্সিপ্ধ কিরণে রঞ্জিত হইয়া উচিল। সেই 
ময় শ্রীকুণ্ ত্রিহ্বর্ন বিমোহনকারী মধুর গীতি গান করিক্ছে 
লাগিলেন । ব্রজকামিনীগণ সেই আনন্দদীপক গীত শ্রবণ করিয়। 
তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সকলেরই 
মন সেই দিকে প্রধাবিত হইল। কোন কোন গোগী ছুগ্ধ দোহন 
করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের গীত শ্রবণ মাত্র স্বকার্ধ্য পরিত্যাগ 
'করিরাই সমুতস্থকভাবে ফাত্র! করিল। কেহ চুল্লীজ্ত দুগ্ধ" চাপাইয়া, 
কেহ কেহু বাপন্ক গোধুম-কণা না নামাইয়া কুষ্চের উদ্দেশে 
গমন করিতে লাগিল। কেহ'কেহ পরিবেশন করিতেছিল্, কষ 
কেহ শিশুগণকে স্তন্তপান রুরাইতেছিল, কেহ কেহ ঝ! স্বামীর 
পেবান্ন নিরত ছিল; কিন্ত তাহার! পে সকল কর্ম পরিত্যাগ 
করিয়াই প্রস্থান করিল। কেহ কেহ ভোজন করিতে" বপিয়াছিল, 
আহার সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই অক্ন্ত্যাঁগ ক্রিয়া গমননকরিল। 


শ্রীকৃষ্ণের রাস-লী'লা। ৫৩ 


কেহ কেহ অন্ুলেপন, কেহ কেহ গা মার্জন, কেহ কেহ বা লোচনে 
অগ্নদাঁন করিতেছিল- কিন্তু মমাপন না করিয়াই ধাবিত হইল। 
ফলত; থে যে অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল, সে সেই অবস্থাতেই 
কুষ্ণ-চিন্তায় তন্ময় হইয়া পড়িল, সুতরাং তাহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী 
কার্য সকল অপরিসম্ধপ্তি অবস্থাতেই পড়িয়া রহিল। 
এই তন্মত্ব হইতে শ্রীরুফ-দঙ্গম লাভ হইল । যিনি তন্ময় 
লাভ করিতে পারিলেন না, সংসারে কৃষ্ণ, ভিরী অন্য কোন 
চিন্তা যাহার হৃদয়ে কিছুমাত্র বর্তমান রহিল তাহ'র শ্রীকৃষ্ণের 
সহবাস লাভ ঘটিল না) সুতরাং যাহারা কৃষ্ণের সহিত নিজের 
পতিরও সত্তা চিন্তা করিয়াছিল তাহাদিগকে কাজ বীঈীজেই রৃষ্ণকে 
পতিভাবে কামনা না করিয়া উপপতিরূপে কামনা করিতে হইয়া- 
ছিল, নে এক্ষেত্রে তাহারা প্রীরুষ্জকে সশরীরে পাইল না। 
তাহাদের পতিগণ তাহাদিগকে কুষ্ণসম্ীপে অঠসিতে দিল ন!. রুষ্ণ- 
চিন্তানলেই তাঁহাদের জীবন আহুতি স্বরূপে প্রদত্ত হইল। 
আবার যখন রীসমণ্ডুল মধ্যে (গোগীগণ উপস্থিত হইয়া 
আত্মারাম কৃষ্ণকে লইয়া রাসমহোৎসবে মোতিতে লাগিল, 
তখন যে মুহুর্তে তাহাদের মনে অন্য কোনরূপ চিন্তার ছায়ামাত্র 
উদ্দিত-হইুল সই মুহুর্তেই শ্রীরুষ্ণ রুসমণ্ডল হইতে অন্তহিত" 
হইলেন,। তখন গোপিণীগণ ন্বিতাস্ত পরিতপ্ত হৃদয়ে কৃষ্ণের 
শঅন্েষণ করিতে লাগিল। যারাই উহাদের মঁনোনেত্রের 
গোচর হইল তাহাকেই উন্মাদিনীর ্থাস় পরীকষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা 
করিল। কখর্ন ব! বনস্পীতিবিগকে মানসনেত্রে দেখিয়া 
বলিল, হে, অশ্বথ! ঠহ পক্ষ! হেঁ ন্তশ্রোধ! শ্রীনন্দের 
নন্দন আমাদিগের চিন্তু দ্াপহরণ ০করিয়া কোথায় লায়ন 


বহে 


৫৪ উ্টকৃষ্ণ চরিত । 


করিয়াছেন তোমরা কি তাহা দেখিয়াছ? হে কুরবক! হে 
অশোক! হেনাগ! হেপুর্লাগ! হেচম্পক! ধাহার হান্ত 
শ্নানিনীদিগের মান হরণ করে, সেই, বামান্থজ কি তোমার 1নকট 
দিয়া গমন করিয়াছে? হে কল্যাণি হুলসি! হে গোবিন্দ 
চরণপ্রিয়ে! তোমার অতিগ্রিয় চ্যুত্, অলিকুলের সহিত 
তোমাঁকে ধারণ রিক্সা থাকেন, তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ ? 
হে মালতি! ৫ হে মল্লিকে ! হে জাতি বুথিকে ! মাধব কি 
করম্পর্শ দ্বারা তোমাঁদিগের আনন্দ উৎপাদন করিয়া এই পথ 
দিয়া গমন করিয়াছেন? হে চুত! হে পিয়াল! হে পনস 
-অপন- কোবিদবার! হে জন্দু_-অর্ক-বিশ্ব-বকুল! হে 
আত্-.কদন্ব-_নীপ! হে পরপ্রয়োজন-সাধনের-নিমিত্ব-সমুৎপন্ন 
যমুনাতীরবাসী অন্যান্য বৃক্ষকল ! শ্রক্ষ্চকে (তামরা কি 
দেখিফাছ ? আম্াদিগের চিত্ত শূন্য হই! প্ভিয়াছে। আহ! 
বঙ্গমতি, তুমি কি তপস্তাই করিয়াছিলে ? কেশবের পাদম্পর্শে 
তোমার আনন্দ জন্মিয়ছে, সেইজগ্তই বুঝি তুমি বৃক্ষরাঁজি দ্বারা 
রোমাঞ্চিতের স্তায় লক্ষিত হইতেছ) নতুবা কিসের জন্য এত 
আনন্দ জন্মিয়াছে? হে হুরিণপত্বীগণ! আমধদিগের অচ্যুত 


'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা তোমারিগের নয়নের তৃপ্তিদান করতঃ কি এই 


স্থানে আসিয়াছিলেন ?' 

কৃষ্ণপ্রেম-বিহবল গোপিণীগণ এইরূপ অনন্তচিত্তে কষচবিরহ 
চিন্তায় আবার আত্মহারা হইয়া পড়িল-_সংসার জুলিয়া 
গেল--সমস্তই কৃষ্ণচমর বোধ হইতে লাঁগিল। তখন শ্রীরুষ্ণ 
পুনরায় বামমগ্ডলে সামিয়া দেখ (দিলেন, গৌঁপিনীগণের 
আশা, পুর্ণ হইল। তাহারা ক্লুপ্রেমূভক্তি পূর্ণমাত্রায় শিক্ষা 


শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীল। । ৫৫ 


করিল, শ্রীকুঞ্ণে সর্বস্বার্পণে সামর্থ্য লাভ কবিল, ভক্তিপ্রেমে সিদ্ধ 
হইবার অধিকারিণী হইল, রাসলীলার প্রক্কৃত ফল দেখা 
দিল? 

পাঠক ! শ্রীক্কষ্ণেক এই ব্াসগুল আমাদেরই হৃদয়পদ্ধে 
সংস্থিত। আমরা যখন সংসার ভুলিয়া-_পিতা মাতা আত্মীয় 
স্বজন স্বার্থপরার্থ সমস্তই বিস্থৃত হইয়া_-একমান্র ভগবত চিন্তায় 
তন্ময়ত্ব লাভ করিতে পাৰি, তখনই ভগধান্‌ শ্রীন'দনন্দন আমা- 
দের হ্ৃদয়পন্মে আসিয়া মোহন মুত্তিতে আবিভূ্তি হন। তখন 
আমাদের মানসপটে রাসলীলা সমারম্ত হয়। সেই সময্ন প্রেম- 
ভক্তিতে আত্মহারা হইয়া ঘিনি যে ভাবে তাশঝে সর্বস্ব অর্পণ 
করিতে পারেন, তিনি সেই ভাবে তীহাকে গ্রহণ করিয়া আপনার 
সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন। ব্রজগোপীগণ এইনপ সাধনায় শ্রীকুষ্ণকে 
পত্তিন্ূপে ভজন। কিয়! তাহার সৌন্দর্য ভোগানুরাগের অন্ুবস্তী 
হয! তাহাকে সর্বস্ব অর্পণ করিতে পারিয়াছিল। শ্রীরূষ্ণের 
রাসলীল! গোপিণীপ্গিগের প্রেমতক্তি বলে ভগবানে সেই তত্ত্ব 
লাভের রূপকালঙ্কার-ভ্ষিত অপূর্ব স্থষ্টি। এই আরাধনায় 
খিনি সর্ধশ্রেক্তুলোভ করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি “রাধা” নাম 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ-“আ রাধিকা” হইতে রাধিকা নামের 
উৎপত্তি । 

2, রাধাকে ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া থাকেন। “রাধা-, 
ক্কৃষ্ণের বিধিসম্পাদিত পরিণয় শক্তিমানের শক্তির ্কর্তি এবং 
রাধাকুষ্ণের বিহার সেই শম্তিরই বিকাশ / পরমায্মার সহিত 
প্রকৃতির যে সঙ্বন্ধ ব্রহ্মধৈবর্ভ-পুরাণকার' কৃষ্ণের সহিত রাধার 
সেই সঙ্বন্ধ দেখাইক়্াছেন, গাই তিনি কৃষ্ণের মুখে রাধিকার 


৫৬ শ্রীকৃষ্ণ চরিত । 


এইরূপ পরিচয় দিতেছেন-_কৃষ্ণ রাধিকাকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিতেছেন-_ 

“তুমি যেখানে আমিও সেখান্বে, আমাদিগের মধ্যে নিশ্চিত 
কোন ভেদ নাই। ছুগ্ধে যেমন.ধবলতা, ধঅগ্মিতে যেমন দাহিকা, 
' পৃথিবীতে যেমন গন্ধ, তেমনই আমি তোমাতে সর্বদাই বিরাজমান 

আছি। তুমি স্থষ্টির আধারভূতা, আমি অন্যুত্ত বীজরূপী | 
আমি যখন তোমা ব্যতীত থাকি তখন লোকে আমাকে" “কৃষ্ণ” 
বলে, তোমার সহিত থাকিলে শ্ত্রীরুষ্ণ' বলে। তুমি শ্রী, তুমি 
সম্পত্তি, তুমি আধার স্বরূপিণী, সকলের এবং আমার সর্বশক্তি 
স্বরূপা। হেশ্সুন্ধরী! আমি যখন যোগ দ্বার! সর্ধবীজ স্রূপ 
হই, তখন তুমি শক্তিস্বরূপা! সর্বন্ত্র-রূপধারিণী হও ।” 

পাঠক ! এই প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধে অধিক ব্যাপ্ল্যার আর 
প্রয়োজন নাই। ক্কাইস! 'আমরা রাঁধাকষ্জের লম্মিলনে 'পক্কৃতি- 
পুরুষ সম্মিলিত শক্তির বিকাশ দেখিয়া সংসারে সেই শক্তিতত্ 
লাভের জন্য প্রেমময় ভক্তিত্রে যুগল-মৃষ্তির চঁরণপন্ম প্রাণ ভরিয়া 
পুজা করি। নীরস যুক্তিবাদের উত্তপ্ত মরুভূমির মধ্যে না যাইয়া 
প্রেমতত্বের সরসক্ষেত্রে প্রবেশ পূর্বক ভর্ভি-কু'সুম সঞ্চরে 
" চেষ্টা করি। 








নবম অধ্যায়। 


০৯৩ 
তক 2 


বন্দাবনে শেষ লীলা । 
অরিষ্টাহবব বধ। 


এক দিন গোচার্ণ কালে শ্রীন্কষ্ণ খন বামঝুহুমূলে বাঃ 
কপোল স্থাপন পুর্বক জর নর্ভন করিতে করিতে, কোম৭ 
অঙ্গুলি দ্বার! সপ্ত ছিদ্র রোপ করিয়া অধরার্পিত'বংশী বাদন করিতে 
ছিলেন, তখ% দূরে অবস্থান করিলেও, চিত্ত আকুষ্ট হওয়াডে 
ব্রজের বৃষ, মৃগ, গাভীগণ দস্ত দ্বারা কবল ধারঞ এবুং কর্ণ উৎক্ষি€ 
করিয়! চিত্রাপিতের ন্যায় দলে দলে দঁড়াইক্াছিল এবং সরোবর 
সমস্ত সারস হুংস ও অন্যান্ত বিহঙ্গগণ ফ্নোহন্স রবে হষ্টচিন্ত হইয় 
তথায় আগমন পূর্ব্বক সংঘত চিন্তে, নিমীলিত নয়নে নীরবে যে, 
প্ীকৃষ্চেরই উপার্দনা করিতেছিল। সেই সময় এক 'প্রকাণ্ড বন্য বৃ 
শৃঙ্গদয় প্রহণরোগ্য করিয়া ভীম ঞ্বগে শুথায় উপস্থিত হইল 
অসীম বলশালী শ্রীকৃষ্ণ অকম্মাৎৎ এই বিপৎপাঁত দশন করিয় 
রএজরভীত গোপগোপীগণের রক্ষার্থ সেই “দুষ্ট বুষের শূর্গদ্ব 
ধারণ পুর্ব্বক তাহাকে পশ্চাৎদিকে দূরে 'বিক্ষেপ করিল্লোন। € 
তখন ক্রোধভরে উন্মস্ত হইব দ্বিগুণ তেন্তে শ্রীকৃষ্ণের অভিমুণে 
ধাবিত হইল। জনার্দন তখন পুনরায় তাহার শৃঙ্গ ধারণ পুর্ব, 
চরণ দ্বারা, আক্রমণ করিয়া ধর্রনীতলে 'নিপাঁতিত করিলেন এব 


৫৮ শিএফ্ চয়িত। 


আর্রব্তের স্তায় তাহাকে নিম্পীড়ন করিতে লাগিলেন্। পরে 
শুক, উৎপর্টিন“করির। লইরা তদ্থারা তাহাকে ঘোরতররূপে ভয়ঙ্কর 
বেগে 'আঘাতু করিবামাত্র সে রক্ত *বমন ও মৃত্রপুরীষ পরিত্যাগ 
করিতে করিত্রেশশমন সদনে প্রস্থান করিল। এই প্রকাগ্ডাকার 

বৃষ ছুইমতি কী অরিষ্টান্থুর নামে" অভিহিত এবং এই 
অন্গুষ সদৃশ ভীপনাক্রম বৃফেব, নিধন সাঁধনই “ন্সরিষ্রা্থুর বধ 
নামে কথিত ইইয়াছে। 

একদিন নন্দদেব যখুনা জলে প্লান করিতে যাইয়া! অকন্মাং 
তাহাতে নিমগ্ন হইয়। পড়েন। শ্রীক্কষ্খ দেই সময় তথায় উপ- 
স্থিত ছিলেন ৮ তিনি পিতার এই অবস্থা দর্শন করিয়া ক্ষণবিলম্ব 
ব্যতিরেকে জলে ঝম্পপ্রদীন করিলেন এবং বয়স দশম বৎসর 
পুর্ণ না হইলেও অদাধারণ শক্তিবলে পিতাকে নিমজ্জিত প্রা 
অবস্থা হইতে উত্তো্দন করিলেন । 

অনস্তুর আর একদিন নন্দ বনমধ্যে শয়ান অবস্থায় এক 
প্রকাণ্ড সর্প কর্তৃক আক্রান্ত হন। সেবারও শ্রীক্কষ্জ পিতার 
বিপদ দেখিপ্ এরূপ সবলে সর্পের মন্তকে আঘাত করিলেন ফে, 
দেই আঘাতেই পর্প পঞ্চত্‌ প্রাপ্ত হইয়া! ভূমিতলে মিপতিত হইল । 
এইবপে শ্রীরুষ্ণ পিতান্ষে ছুইক্সর আসন্নপ্রাসন কমত্যুঞগ্রাস” হইতে 
উদ্ধার করেন। 


একেশীবধ । 
শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেনঙ্যে, এতদিন স্কুরিয়! বৃন্দাবনবাস। গোপ- 
বালক্দিগকে যে শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিলেন তাহীদের- 
হৃদয় মোহমদে আবৃত হইয়া ততসমুন্াী বিনষ্ট হইবার, উপক্রম 


ংসের মন্ত্রণা ৫৯ 


ঘটিতেছে৯ তখন কর্মপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে সংসারে কর্ম 
ক্ষেত্রেত্ বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ দেখাইয়া দিয়া তাহাদের মোহ-মদ বিদুরিত 
করিতে লাগিলেন। এই জগদখবরক মোহই শাস্ত্রে ঞকশী' নামে 
বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীক্কঞ্ণ কর্তৃক ব্রজবাসীদিগের মোহ বিনীশই 
“কেশী বধ” নামে সমাধ্যাত। 


ংসের মন্ত্রণা ৷ 


কৃষ্ণ বলরামের অমিত পরাক্রম, অসাধারণ তেজ্ঞবী্য এবং 
অলেকিক কার্য্য পরম্পরার কথা নারদ-চক্রে ছুষ্টমতি কংসের 
কর্ণগোচর হইলে সে ভাবিতে লাগিল, হায়! আমি যাহার জন্ 
এত চেষ্টা করিলাম, যাহার বিনাশের জুন্ত ভগিনীর সদ্যোজাত 
শিক দ্জান্দিগ্কে সুহাক্সে নিহত করিতে কুটিত* হইলায় নু 
আমার সেই শক্রই বৃন্াৰনে দিনে দিনে শশী কলার গ্াঁয় পরি- 
বদ্ধিত হইতেছে ! আমি এখনও পধ্যস্ত ইহার কোন গ্রতিবিধান 
করিতে পারিল্াম্ না। আর বিলম্ব করা বিধেয় নুহে। তাহার! 
যৌবনকালে পদার্পণ করিবার পুর্বে তাহাদিগকে শমন সদনে 
প্রেরণ কষ্টা”কর্তব্য। কারণ তাহারা পূর্ণ' যৌবনে সম্যক দৃঢ়তা 
লাভ করিলে সহজে তাহাদিগকে বিন্তাশ করিতে পারা যাইবে 
1শম* ডানুর ও মুষ্টিক নামে আমার ছুই জন মহাপরাক্রাস্ত অন্ধু- 
চর আছে; তাহান্দিগের সহিত, মল ত্ুদ্ধ করাইয়া আমি সেই 
রাম ও কৃষ্ণকে বধ রুরাইব& ধনূর্জ্ত নামক্ষ এক মহাযজ্ঞের ছলে 
সেই বালকছয়কে ব্রজভূমি হইতে আন্ফুন করাইয়া আমি ঞএই- 
রূপ চেষালকরিবযাহাতে সৌইবালকথ়' নিশ্চয় মৃত্যুমুখে পতিত 
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হইবে। এক্ষণে আমি যছুপু্গব অক্ুরকে তাহাদের আআনয়নের 
জন্য ব্রজধামে প্রেরণ করিব । 

এইরূপচিন্তা করিয়! রামক্কষণ্রক প্রকারাস্তরে মথুরায় আন- 
যনের জন্য অক্রুরকে বাঁরোহণ পূর্বক বৃন্দাবনে বাইতে আদেশ 
করিল। ফলতঃ কংস যখন চরমুখে অবগত হইল যে, বস্থুদেবই 
স্বীয় অষ্টম পুত্রকে জন্মমাত্রেই নন্দালয়ে স্থানান্তরিত করিয়া! রাখিয়! 
আসিয়াছে এবং সেই পুত্রই ক্কঞ্চরূপে বৃন্দাবনে অস্থর নিপাত 
করিতেছে, তখন নিজঞান্ত ক্রোধপরায়ণ হইয়া বস্থদেবকে হত্যা 
করিবার জন্য উদ্যত হইল। কিন্তু যখন তাহার মনে উদিত 
হইল যে, সে উগ্রসেনের ওরস পুত্র নহে, ক্ষেত্রজ পুত্র মাত্র। 
সুতরাং বস্থদেবতনয়ই প্রক্কত পক্ষে মথুরার সিংহাসনের অধি- 
কারী।__অতএব বস্থদেবকে এক্ষণে হত্যা না করিয়া বন্ধ রাখা 'আব- 
শ্তক এবং অগ্রে "তাহার পুত্রদ্ধয়ের বিনাশ সাধন করিয়! পশ্চাৎ 
তাহার প্রতি উপযুক্ত দণ্ডবিধান করা ঘাইবে। এইরূপ ভাবিয়া 
ছুর্দমতি কংস বস্থদেবকে সস্ত্রীক লৌহনিগড়ে আবদ্ধ করিয়। 
কারাগারে নিক্ষেপ করিল ।, 


অক্রুর সংবাদ। 
অক্রুর মথুরাধিপতি কংসৈর আজ্ঞা পাইয়া! কৃষ্ণবলরামকে 
আনিবাঁর জন্ত এবং ধনুর্যজ্ঞ উপলক্ষে গোপরাজ উপজল্দি 
লইয়া যাহাতে মথুরায়গমাগমন করেন সেই বাজীজ্ঞ। জানাইবার 
নিমিত্ত রখোপরি আরোহণ পুর্বধুক বৃন্দাবনাভিমুখে প্রস্থান 


করিতেন। পথে যাইতে” ষাইিতে তিনি কদলনযন শ্রীকফে 
পরাভক্তি লাভ করিয়! চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আর্মমি এমন 


সংবাদ । ১৯ 


কি পুণ্য করিয়াছি, এমন কি তপস্যায় দিষ্ হইর'ছি যে, অদা 
েশবের সীক্ষাৎ পাইব? বিনি দৃষ্টিমাত্রে কার্ধ্য ও কারণের 
কর্তা, তথাপি বাহার অহঙ্কার নাই, যিনি আপন তেজ দ্বারা 
তমো জন্য ভেদ-ভ্রম দুক্টীকরণ”করিয়াছেন কিন্তু খেই ভেদ 
ভ্রম দর্শন করিবার ইচ্জায় প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দ্বারা আপনাতে 
বিরচিত জীবগণের সহিত বুন্দাবনে কেলি-কানন ও গোপীদিগের 
গৃহে লীলাবণ্শ কর্ম করত অশক্তের শ্ঠান্ন অভিমুখ হষ্টয়া বিরাজ 
কঠিতেছেন ; ধাহাঁর গুণ, কর্ম ও কীর্তি আলোচনা করিলে 
অনীম পাপ বিনাশ পার, জগৎ জীবিত, শোভিত ও পবিত্র হত্ব- 
সেই শ্রীমুর্তিণারী কেশব আমার নয়নগোচর হইবেন” ঠাহারা 
নেত্রপথবর্তী হইবামাত্র আমি রথ হইতে অবতরণ করিয়া যোগী- 
জন আরাধ্য রামের চরণাববিন্দে নমস্কার করিব । তীহারা, 

স আমাকে? প্রেরণ করিয়াছে অতএব*এ ব্যক্তি শত্রপক্গীয দূত 
বণিরা মনে করিবেন না) ) কারণ তিনি অন্ত সর্বদর্শী | 
আমার চিত্তের অভ্যন্তক্লে ও বহির্ভীগে যেরূপ চেষ্ট: শঁংসমস্তই 
অবগত আছেন। আমি তাহার শ্রেষ্ঠ মিত্র ও জ্ঞাতি, তিনি ভিন্ন 
আমার অন্য দ্রেক্া নাই। যদি তিনি আমাকে আবাণিঙ্গন করেন 
তাহা হইলে আমার আত্ম পবিত্র হইবে__কর্বন্ধন তৎক্ষণমাজরে 
এই দেহ হইতে শিথিল হইয়া পড়িবে। তাহার কেহ প্রিয়, 
অতিশয় মিত্র কিবা অপ্রিয় ছেষ্য বা উপেক্ষা নাই, তথাপি যেরূপ 
কল্পপাঁদপকূল আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে অভিলধিত ফল প্রদান করে, 
সেইরূপ তিনি ভক্তদিগের মনোন্বাঞ্ঘ পূর্ণ করিয়া! থাকেন 

এইরূপ চিন্তা করিতে কষ্িতে অকুর গে$ঠ আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। তথায় ককষ্ডেরু প্রদ-িহব দ্বেথিয়া তাহার ভক্তি প্রথা 
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উলিয়া! উঠিল, দেহ ঠোমাঞ্চিত মন স্তত্তিত এবং নয়নপ্ুগল অশ্রু 
জলেল্লাবিভ হইল। অনন্তর অক্রুর ব্রজের গোদোস্ন স্থানে 
আপিয়া উপস্থিত হইলে তথায় গো-বৎসগণের মধ্যে দ্বিতীয় 
কৈলাশশিখ্রর স্তার বলভদ্র শুবং প্রফুল্প নীলোখ্পলদল সদৃশ 
শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান রহিয়াছেন দেখিতে পাইলেন। তাহাদের 
পরিধানে নীল ও পীত বস্ত্র) নয়নধুগল শরৎকালের পঞ্মের ন্যায় 
স্ুশোভন, তাহাদিগের বর্ণ শ্বেত ও শ্ঠাম, তাহাদিগের বাস্ছ আজান্ু- 
লম্িত ; তাহারা কিশোরবয়স্ক হইলেও তীাহাদিগের বিক্রম বাল- 
হস্তীর সদৃশ ) তাহাদিগের দৃষ্টি দর! ও হাস্ত মণ্ডিত এবং ক্রীড়। 
উদ্দার ও মনোহারিণী। তাহাদের গলে রত্বহার ও বনমাল! শোভা 
পাইতেছে, তীহার্দের অঙ্গ পবিত্র চন্দূনে অনুলিপ্ত রহিয়াছে ।তাহাদের 
প্রভায় দিজ্সগুল যেন আলোকিত হইয়াছে। এহেন স্থন্দরশ্রেষ্ঠ রাম- 
কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া অজু রথ হইতে শীঘ্র অবর্তরণ করিলেন 
এবং প্রেম ভক্তিতে ধিহ্বল হইয়া তাহাদের চরণ প্রান্তে প্রণত হইলেন। 

অনন্তর রাম-কু্ণ অক্রুরের পরিচয় পাইয়া তাহাকে আকর্ষণ 
পুর্ধবক গ্রীতিভরে আলিঙ্গন দান করিলেন এবং হস্ত ধারণ করিয়া 
গৃহে লহা আসিলেন। সেখানে স্বাগত সম্ভাযণের পর যথাবিধানে 
অতিথি সংকার সমাহিত হইল। পরে নারাজ অক্রুরকে কহিলেন 
হে দীশার্থ ! নির্দয় কংস সঙ্গিধানে, পশ্ুঘাতী ব্ঠাধ কর্তৃক পালিত 
মেষের ম্যায়, তোমরা কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছ ? 
জ্ুরমতি কংস স্বীয় প্রাণ পরিপোষণেই সচেষ্ট, সে ক্রন্দনাকুল'-বীক্জ 
ভগিনীর সন্তান সকল গংহার করিয়াছে। তোমরা তাহার প্রজা, 
তাহার নিকট তোমাদের জীবনই সংখরাপন্ন, অতএব তোমাদের 
কুশল[কুশল চিন্তা আর কি করিব ? 
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পরে ছুষ্টদমন দেবকীনন্দন অক্ুরের নিকট আগমন করিয়া, 
“ ঘন্ধুদিগের প্রতি কংস কিরূপ আচরণ করিতেছে এবং কিরূপ 
করিতে অভিলাষী তৎসমুদায় জিজ্ঞাসা করিলেন। অক্রুর 
্রত্যুত্তরে সমস্ত বর্ণনকাঁলে বন্ৃত্দবের কারারোধ-বার্তাও জ্ঞাগন 
করাইলেন এবং সে ছুরাক্সাঁ শীঘ্রই যে তাহাদিগকে নিহত করিয়া 
নন্দরাজকে বিনাশ করিতৈ সচেষ্ট হইবে তাঁহাও উল্লেখ করিলেন | 

রাম-কঞ্জ সমস্ত অবগত হইখী ধন্ুর্যজ্জে গমন করিতে উদ্ছোগ 
করিলেন এবং নন্দকে কংসালয়ে উপঢটৌকন পাঠাইবার জন্য 
বাজাজ্ঞা বিশেষ করিম জানাইলেন। নন্দ গোপদিগকে যাবতীয় 
গো-রস গ্রহণ, রাঁজোচিত উপঢৌকন সংগ্রহ এবং শকউসমূত 
যোজনা করিবার জন্য আক্ঞ। কফিলেন। বুন্দাবনবাপীর গৃহে 
গৃহে রাম-কৃষ্ণের মথুরা গমনের কথা ঘোষিত হইল । 


শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রা 


ব্রজের গোপগোপীগণ, বামকৃষ্ণকে বুন্দাবন হইনে মখুরার 
লইয়া যাইবার ভ্রান্ত অক্রুর আসিম্াছে, শ্রবণ করিয়া শোক- 
ছঃখে নিতান্ত কাতর হইরা পড়িল। নিদারুণ মনোব্যথায় বড়ই 
ব্যথিত হইতে লাগি গিল। হৃদয়ের সন্ভুপজনিত দীর্ঘশ্বাসে কাহারও 
মুখকান্তি শন হইয়া পড়িল, শরীরগ্র্ছি শিখিল হইল, ইন্ড্রিয-ৃক্তি 
নিরুদ্ধ হইবার উপক্রম ঘটিল। তাহারা গোধিন্দের কার্যকলাপ 
চিন্তা করিয়া বিশ্বকে বিক্কার গ্রদান* পূর্বক কহিতে গ্লাগিল__ 
অহো৷ বিধাতঃ ! তোমার& কিছুমাত্রও দা নাই, তুমি দেহী- 
দ্বিগকে প্রেমবন্ধনে যুক্ত ক্ুরিয়া নিতান্ত অসময়েই অঙগর্থক 


৬৪ আরুষ্ণ চরিত । 


বিয়োজিত করিয়া দ1]| মুকুন্দের যে মুখমণ্ডল কৃষ্ণ কুন্তলে 
আবৃত, সুন্দর কপালে ও নাপিকায় স্থশোভিত এবং হুঁদ্‌্ৎ হান্তে 
পরম রমণীরতী-প্রাপ্ত, সে হেন সৌন্দর্ধ্যময্ বদন-কমল ,একবার 
দেখাইয়া আবার নয়ন-পথের অন্রাল করিতেছ ! যে চক্ষু দ্বারা 
আমরা এক স্থানে তোমার নিখিল শৌন্দর্যোর সমাবেশ দরশশন 
করিতাম তুমি অক্রুর' নাম ধারণ করন? শিতান্ত ক্রুরের স্যার 
আমাদের সেই চক্ষু হরণ কবিতে চেষ্টা করিতেছ। হয়! আমা- 
দের ছুরভাঞ্জোর সীমা নাই । বিনি পিবাব্সানে খুরে'খিত ধূলি- 
জালে ধুসরিত অলক ও মাল্য ধারণ পূর্বক গোঁপগণের সহিত 
শীবাদন, করিতে করিতে হাস্তসহরুত কটাক্ষবিক্ষেপসহকারে 
জে প্রবেশ করিয়া আমাদিগের চিত্ত হরণ করেন, তিনি ব্যতীত 
আমরা কিরূপে জীবিত থাকিব? 
এইবপ বিলাপ ও কাতবোক্তির মাঝে রামব্ অক্রুরের 
সহিত রথে আরোহণ করিলেন। নন্দাদি গোপগণ ছুগপূর্ণ 
অসংখ্য কলস উপটৌকন লইয়া শকটযানে তাহাদের অন্ুগমন 
করিলেন। যাহারা বুন্দাৰুনে রহিলেন তাহাদেরও চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের 
পশ্চ[ৎ পশ্চাঁৎ ধাবিত হইল । গোপীগণ যতক্ষণ রখের কেতু ও 
ধুলি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত একৃষ্টে সেই দিকে 
চাহিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দপণ্ডাপ্নমান রহিল । *দেখিতক্র দেখিতে 
রথ অনৃশ্ত হইর! গেল, তখন “তাহাদের শোকসিন্কু আবার উথ- 
পিয়া উঠিল। অবশেষে নিতান্ত নিরাশ হৃদয়ে__শুন্তমনে -গ্রুহে 
প্রত্যাগন্তু হইয়! শোকদন্তপ্রদরে প্রেমময় শীষের গুণগান 
করিয়! দিন যামিনী ত্বৃতিবাছিত করিতে লাগিল । 





দ্রশম অধ্যায়। 


শীট এ৭০৭ ৩১দশপি 


শ্রীকৃষ্ণের মধুর! লীলা । 


দ্রিবাকর অস্তাচলচুড়।বলম্বী হইলে পশ্চিম দিক অকুণ- 
বরণে রঞ্জিত হুইয়া উঠিল। বেই সমন অক্রুরের রি রামকৃষ্ণ সহ 
মথুরা রাজ্যের প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই স্থানে 
রমণীয় উপবনুন সন্দর্শন করিয়া রাম-কৃষ্ণ নন্দাদি সহ তথায় রাত্রি 
অতিবাহনের জন্য,মনস্থ করিয়া অক্রুনকে স্বিষ্ট সন্তাধণে বিদায়" 
দিলেন। অক্র,র তথা হইতে কংদন্লাজ গৃহে গমন পূর্বক রাম- 
কৃষ্ণের আগমন সংবাদ প্রদান করিলনু। 

বাস্থদেব পর দিন প্রভাতে গাত্রোখান পূর্বক স্কর্ষণ শ্রীদাম 
স্থবলাদি সখ্ৰগঞ্জ সমভিব্যাহারে মথুরাপুরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। 
রাজপথে যাইতে যাইতে দেখিলেন,উজ্জ্ল স্কটিক বিনির্মিত অত্যুচ্চ 
অট্রালিক! সমূহ রাঁজমার্গের ছুই পার্খে অবস্থিত থাকিয়া কুর্য্য- 
কিরণে রঞ্জিত হওযায় অপুর্ব শোল্ডা ধারণ করিয়াছে। সেই 
সমস্ত অট্রালিকার সুবর্ণবিনির্শিত দ্বারু সমূহ "নিশি অর্গল 
বারা অবরুদ্ধ। “কোথাও বা* আবীর মূলোহর উপবন, কোন 
স্থানে বিস্তৃত. পুষ্পোদ্যান কল ণবণসশ কৃত্রিম তাল বৃক্ষ 
বেষ্টিত হ্‌ই়া শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে পারাবত, কোকিল, 
মধুর প্রভৃতি পক্ষী সকল ভিন্ন ভিন্ন স্বরে নগরবাসীদিগের চিত্র- 


৬৬ রী চরিত। 


রঞ্জন করিতেছে। স্ুপ্রশস্ত চতুষ্পথ, ধনি- ভবন, গ্ুহোচিতত উপ- 
বন, ব্যবসারীদিগের মণ্ডলী ও অন্তান্য গৃহ সকল মখুরাপুরীকে 
অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। 

এদিকে ধাহাঁর অসামান্য কার্যকলাপের কথা বুন্দাবন হইতে 
মথুরাপুরী পধ্যন্ত মকলেরই হৃদয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইত সেই 
শরীক্ষষ্ণের মথুরায় আগমন বার্তা নগর মধ্যে প্রচারিস্ত হইলে 
আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই কৌতূহলের সহিত রাঁজবস্কের ছুই 
পার্থে দণ্ডায়মান রহিল। যে সমস্ত কুলবধূগণ রাজপথে বহির্গত 
হুইতে না পাঁরিলেন তাহারা কেহ বা উচ্চ অট্টালিকায় ছাদোপরি 
থাকিয়া, কেহ বা গবাক্ষ দ্বার দির দৃষ্টি প্রসারিত করিয়! রাম 
কৃষ্ণের অনুপম বপৃমাধুরী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই 
ঘনশ্তাম অঙ্গে মনোহর গীত বদন, সেই কমণীয় ” কাস্তিযুক্ত 
মুখারবিনে মৃদুমন্দ “হাস্তরেখা, সেই মাধুর্ধাপূর্ণ কমল লোচনে 
মনমুগ্ধকর“কটাক্ষ, সেই বিশাল বক্ষে দোছুল্যমান অপুর্ব বনমালা, 
সেই স্থুঠাম সুগঠিত হস্ত-পদাদিতে দিব্য আভরণ, বক্র গ্রীবার 
নিয়ে সেই উজ্জল কৌস্তভমণি, সেই মেঘবিভ্রম বৃক্র, কেশোপরি 
মনোহর মুকুটমালা, স্ৃচিক্ণণ নাসিকোপরি শুভ্রকান্তি তিলকদাম, 
সেই নিরূপম কর্ণ যুগলে দোছুল্যমান কুগুলদ্বনন, সেই ধ্বঈবজ্ান্কুশ 
চিহ্নিত ভক্তগণাশ্রিত চরণ-পন্পসের ধীরে বীরে বিক্ষেপণ__যাহার 
নয়ন পথে পতিত হইল সেই ব্যক্তিই বিষুদ্ধ চিত্তে বিভ্রান্ত হৃদয়ে 
স্থির দৃষ্টর্তে চাহিরা রহিল।” (বাঁধ হুইল যেন তাছাদের মন-ভূঙ্গ 
প্রাণ ভরিরা! সৌন্দর্য্য-স্থধা পন করিতেকরিতে আত্মহারা হইয়! 
পড়িযছে। 


টংস বধ । 


এদিকে কংস রামক্কষ্ণের নগর-প্রবেশ সংবাদ অবগত হইয়া 
মল্পক্রীড়া মহোৎসব আর্ত করিতে আদেশ দিল। পুরুষেরা 
রঙ্গস্থলের পুজা করিয়া তুরী- ভেরী বাদন করিতে লাগিল; 
মঞ্চসকল ্মাল্য, পতাকা, চৈল ও ভোবণে অলঙ্কত হুইল। ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ প্রন্ৃতি পৌর ও জনপদবাসীগণ্‌ সেই সকল মঞ্চে 
যথাস্থখে উপবেশন করিল। বরাজগণ আসন গ্রহণ করিলে কংস 
অমাত্যগণ পরিবৃত হইয়! রাজমঞ্চে মগুলেশ্বরদিঞ্চের মধ্যভাগে 
উদ্বিগ্রমনে উপবিষ্ট হইল। নন্দাদি গোপগণ ভোজরাজ কর্তৃক 
আাহ্ত হইয় উপটৌকন প্রদান পূর্বক এক মধ্ধেপরি স্থান গ্রহণ 
করিলেন। বাদ্য,বাজিতে লাগিল, ক্রমশঃ মুল্পতালের আলাপ- 
চারী হইলে দর্পিত মল্পগণ যথাবিধানে সজ্জিত হইয়া উপাধ্যায়- 
দিগের সমভিব্যাহারে* সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইল। চাথুর, মুষ্টিক, 
কুট শল, তোশল, ইহারা সকলে মনোহর বাদ্যে সৃষ্ট হইয়! মল্লরজে 
আগমন করিল & 
শ্রীকৃষ্ণ বলরামাদি সমভিব্যাহারে রাজসভাম় সমাগত হইলে 
প্রথমে বনয্রশালে প্রেরিত হইলেন । সেখানে প্রকাগডাকার 
- ধন্থু প্রদর্শিত হইলে মহাঁবলপবাক্রান্ত, শ্রীকুষ্ণ দর্শনকারী জনগণ 
সমক্ষে সেই বিপুল শরাসন বামকরে গ্রহণ পূর্বক অবলীলাক্রমে 
তাহাতে জ্যা যোজনা করিলেন অতঃপর মদমন্ত করী যেরূপ 
ইক্ষুদণ্ড তগ্ন করে, সেইরূপঞ&সেই বিপুল ধনুআকর্ষণ করিয়া মধ্যে 
ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন ! ,ধনুর্ডঙ্গ শন্দ ৮'রিদিক্‌ প্রতিধর্বনিত 
হইল, ক্রুরমতি কংসেরও হৃদর শিহরিয়া উঠিল। 


৬৮ [িরু চরিত। 


অনন্তর রামকৃষ্ণ রক্ষদধারে উপনীত হইন্বে কংসের *আদেশে 
কুবলয় নামক মত্ত হস্তী তাহাদের দিকে প্রধাবিত করা ছুইল। 
তদ্দর্শনে শ্রী যুদ্ধবেশ রচনা পুঁ্বক সুবক্র অলকজাল বন্ধন 
করিয়া হস্ত দ্বার! সেই ুদ্ধ হস্তির শুণ্ ধারণ পৃর্ববক তাঁহার মর্খা 
স্থলে এরূপ বেগে আঘাত করিলেন বে, সেই মন্তমাতক্ষ যাতনায় 
অস্থির হইয়া গ্লাহুতকে ভূমিতলে ফেলিয়া তথা হইস্ঠে পলায়ন 
করিল, কিন্ত কিয়দ,র গমন করিতে না করিতেই মর্খস্থলে আঘাত 
জনিত তীব্র যাতনায় করিবর ভূমিতলে পতিত হইল) 
তখন শ্রী্কর্ষ্ অপরিমিত বলসহকারে তাঁহার দন্তদ্ব্রন উতৎপাটন 
করিয়া! লইলেন এবং মন্পছুন্দুভির শব্দ শুনিয়া! বীরমূন্তিতে সভা- 
স্থলে আসিয়া দেখা! দিলেন । স্কন্ধে দত্ত স্থাপিত, সর্ধাঙ্গ মদকণায় 
রঞ্িত এবং বদনাঘুজে দঘর্বিন্দু সমুদগত। তহাদের এই বীর 
মুস্তি দর্শন করিখা কংসের মনে কেমন এক বিভীবিকামর আত- 
স্কের উদর হইল। স্বয়ং কৃতান্তদেব ধেন তচ্ছাকে লইবার জন্যই 
এইরূপ বেশে সমাগত হইয়াছে বলিরা তাহার বোধ হইতে 
লাগিল। 

যাঁহী হউক, কংদ তাহাদিগকে হস্তী যুদ্ধে পরিশ্ান্ত দেখিয়া 
ইহাই জুযোগ বিবেচনা পূর্বক, চানুর ও সুষ্টিক নামক পি মল 
দ্বয়কে ইঙ্গিত করিল। রাজঃর ইঙ্গিত ক্রমে চান্থর রাম-কুষ্চকে 
আহ্বান পূর্বক বর্লিল, হে নন্দনন্দন, হে রাম! তোমরা ছুই জন 
বীধ্যবান বলি খ্যাত এবং পাহু শুদ্ধেও বিশেধ দক্ষ; রাজ 
তোমাদদিগের প্রশংসাবাঁট শ্রবণ করি! ভোমাদের মল্ল ক্রীড়া দেখিবার 
জন্ত গভিলাধী হইয়াছেন, জ্লাতএব স্তাইঁস আমাদের সহিত মল্প 
ক্রীড়া করিয়া রাজার প্রিয় সাধন কর। 


ংস বধ ॥ ৬৯ 


বীহু যুদ্ধে আহত হইয়া শ্রীরুষ্ণ মল্পদিগকে অভিনন্দন প্রদান 
পূর্বন্থ বলিলেন--রাঁজার ইষ্ট সাধন করিব, এই আদেশ আমাদের 
পঙ্ধে বথেইট অনুগ্রহ স্বরূপ। কিন্তু আমরা বাগক) অতএব 
আমাদের সমান বলশ্মুলী বাঁধিকদিগের সহিত যেরপ বাহযুদ্ধ হয় 
সেরূপ ক্রীড়া কবিতে ইচ্ছা! করি। তাহ! হইলে মল্ল সভাসদ্‌- 
দিগকে অবর্মম স্পর্শ করিবে না। চানুর কহিল তুমি কিম্বা বল- 
দেব দের্সখতে বালক হইলেও বলশালী ব্যক্তিপিগেক্র শ্রেষ্ট; অত 
এব যাহারা বলী, তোমাদিগের সহিত তাহাদিগেরই মল্ল ক্রীড়া 
কর্তবা, তাহাতে কোন অধন্ম নাই। হে নন্দনন্দন । আইস 
তুমি আমার উপর বিক্রম প্রকাশ কর) আব সুষ্ট্িক, বলভদ্রের 
সহিত মল্গ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক । 

কৃষ্ণ বলরাম এইবণে মল্সযদ্ধে আহুত হইলে শ্রীকৃষ্ণ চান্ুরকে 
এবং রোছ্ছিণী, “নন্দন মুষ্টিককে ধারুণ করিলেন। তস্তদ্ধয় দ্বারা 
হস্ত এবং উভয় পদ বাথ! উভয় পদ বন্ধন পূর্ব পরস্পর পর়- 
স্পরকে আকষণ করতে লাগিলেন। পরিভ্রামণ, বাহুধুগল দ্বার! 
তাড়ন, অবঃক্ষেপ, উৎসর্পণ এবং অপসর্পণ দ্বারা পরস্পহ্ন পরস্পরকে 
ঘুরাইতে লাগিটুলন এবং উাপন, উন্নন্নন, চালন্ব ও স্তাপন দ্বারা 
পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে চেষ্টা করিলেন। 

এাদকে এই যদ্ধে অসদৃশ ব্যাপার দশন করিয়া অনেকেই 
দরাদ্রচিত্তে পরস্পর কহিতে লাঁতীলেন, অহে! ! এই সমর অতি 
বিসদৃশ ব্যাপার। ইহা! রাজ-সভাসদৃদিগের অতীব অধর্থা। 
বালকের সহিত*বলবান্‌ মললেন্ যুদ্ধ দিবা কো! রাষ্জী নিবারণ 
করিবেন, তাহা না করিঝা তিনি নিষ্টেই আবার জন্গুমোদন 
করিতেছেন! শৈলরাজ সদৃশ এই $ছই মঙ্লের প্রকা দেহ 


৭০ দ্রীরুঞ্ণ চরিত | 


বের ন্যায় সারবান, আধা এই ছুই স্থুকুমীর-কলেবর *বালক 
এখনও যৌবনে পদার্পণ করেন নাই, এখনও ইহাদের সমস্ত অল- 
্রত্যঙ্গ পৃর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং ইহাদের পরপর 
যুদ্ধ কখনই ধ্মসঙ্গত নহে। যে টানে আধর্মা উৎপন্ন হয় সে 
স্থানে কখনও অবস্থিতি করিতে নাই ; সভা স্থলে যিনি জানিয়াও 
নীরব থাকেন কিন্বা স্থার্থপরবশ হইয়া বিপরীত বলেন তিনি 
নিশ্চয়ই দোষী ভুঁন। ইহা স্মরণ করিয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তিন্ধ এরূপ 
স্থ'নে প্রবেশ করা উচিত নহে । অন্যদিকে মঞ্চোপবি অবস্থিত 
নন্দাদি গোপগণ এরূপ বিসদূশ ব্যাপার দেখিঘা নিতান্ত ব্যথিত 
হৃদয়ে ভগবান্ুক ডাকিতে লাগিলেন । 

অনম্তর কেশব বানু যুদ্ধের বিশেব বিধি অনুসারে যুদ্ধ করিতে 
করিতে একপ ভীম বেগে আক্রমণ কবিনেশ যে চান্গুর তাহা সঙ 
করিতে পারিল না, তাহার জীবনী-শক্তি ক্রমশঃ কমিধী আসিল । 
তখন শ্রীকুষ্ণ ছঈ বীহু-প্রদেশ ধারণ পূর্বক বারংবার ভ্র/মিত 
করিয়া ভীষণ বলে ভূমিতলে আছাড় মারিলেনু। দেই আঘাতেই 
্রষ্ট কেশ, ভ্রষ্ট বেশ, ত্রষ্ট দত্ত হইয়! পঞ্চত্ব লাভ কবিল। বল- 
ভদ্রের প্রচণ্ড প্রহরে সুষ্তিকও নিতান্ত ব্যথিত, হইয়া রুধির 
বমন করিতে করিতে বাতাহত বৃক্ষের ন্তায় প্রাণশূন্ত হইয়া 
কুমিতলে পতিত হুইল । 

ভোজরাজ কংস স্বীর মন্তুধয়ের এতাদৃশ অবস্থা অবলোকন 
করিয়৷ নিতান্ত ভাত*ও ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তখন অন্ত কোন 
উপায় না দেখিয়া অবিলদ্ষে* ক্মকৃষ্থুকে নগর কইতে দুরীরুত 
করিয়া বাস্থদেবকে নিহশড ও নন্দগোপ্রে সমস্ত সম্পত্তি খিলুন্ঠিত 
করিত্তে আদেশ দিল। ছুব্লাত্া। কসর আদেশ বাক্য শ্রবণ 


শ্রীকষ্চের উপলয়ন | ৭১ 


করিয়া ঈতযাচারীর প্রতিবিধান মানসে ঠমিত পরাকরম জী 
লন্ফ দান পূর্বক কংসের মঞ্চোপরি আরোহণ করিলেন, কংস 
আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক আস চর্ম গ্রহণ করিলেও কেশবের 
বিক্রম সহা করিতে পান্সিল না ] বিপুল তেজস্বী হৃবিকৈশ কংমের 
অসি প্রয়োগের পুর্কেই তাহাকে ক্ষিপ্র হস্তে ধারণ পূর্বক ভীষণ 
বেগে উচ্চ মঞ্চ হইতে রঙ্গভূমির উপর নিক্ষেপ করিলেন এবং 
স্বয়ংও গ্লেই সঙ্গে সিংহ বিক্রমে তাহার উপর নিপঞ্তিত হইলেন। 
তখন অস্থররাজ কংস মর্দন বেগ সহা করিতে না পারিয়া নিষ্পিষ্ট 
হইয়া জীবন বিসর্জন দিল। টতুর্দিকে তুমুল শব্দ উত্থিত হইল) 
- এত দিনে ছুরাত্বী কংস পাপের প্রতিফল পাইল ক্ীলয়া সকলে 
তথা হইতে প্রস্থান করিল। 
শ্রীকৃষ্ণ বলদেব সহ কংস কারাগারে গমন পূর্বক পিতা মাতাকে 
বন্ধন মুক্ত করিয়া কারাগার হইতে উদ্ধার করিলেন এবং মস্তক 
দারা পদ স্পর্শ করিয়া 1 পিতৃ মাত চরণ বন্দনা বঙ্গরলেন। এত 
দিনের পর বন্গুদেবের, যজ্ঞ ফন পূর্ণ হইল, অত্যাচার কংসের 
দৌরাত্ম্য লোপ পাইল, "জগতে ধর্খের জয় ও অবর্থের গতন” 
রূপ মহামন্্েরু অন্কুর দেখা দিল, ধর্মরাজ্য সঞ্চহাপিত হইবার 
বীজ ধপিত হইল।, 


ভ্রীকাফের উপ্ণনয়ন । 


রাজ্যচ্যুত উগ্ুদেনই মথুবাত্ব সিংস্কাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হই- 
লেন। বস্ুদেব লৌকিক গ্রপ্রথা্গসারে পুরোহিত গর্গাচাধ্য ও 
্রাহ্মণগণ দ্বারা রামরুষ্ণের যথাবিধি উপুনয্নন সংগ্কার করাইলেন। 


৭২, শ্রীরুষ্ণ চরিত । 


্রীক্ঞ্চ ভ্রাতাসহ উপনয়ন *সংস্কারে সংস্কৃত হইয়। ছ্িজত্ব লাভ 
করিলে ব্রহ্গচর্ধ্য ত্রত ধারণে অভিলাধী হইলেন। এদিকে 
নন্দাদি গোপগণ বৃন্দাবন প্রত্যাগমন করিবার জন্য উদেঞ্গগী 
হইলে শ্রীকষ্ণ ঈন্দ সমীপে উপস্থিত হইয়া ঝুলিলেন, পিতঃ আপ- 
নার৷ সেহপূর্ণ হইয়া আপন অপেক্ষাও আমাদিগকে অধিকতর যত্র- 
সহকারে পালন কগিয়াছেন। পোঁষণে অপরর্থ ব্যক্তিগণ কর্তৃক 
পরিত্যক্ত শিশুপ্িগকে ধাহার! পোবণ করেন তাহারা পিতা মাত] । 
পিতঃ! এক্ষণে আপনারা ব্রজে গমন করুন, আমরা যথাসময়ে পুন- 
বায় আপনা্দিগের চরণ বন্দনী করিব। নন্দ শ্নেহ-বিহ্বল হদনে 
রাম-রুষ্ণকে ঘুালিঙ্গন পূর্বক অশ্রধারা বর্ষণ করিতে করিতে. 
গোঁপগণের সহিত ব্রজে যাত্রা করিলেন। 


রাম-কৃষ্ণের বিদ্যা শিক্ষা ॥ 


অবস্তিপুর নিবাসী কাশ্তপ গোত্রজ সান্দপনী মুনির নিকট 
বিদ্যা শিক্ষার জন্য রাম-কৃষ্ণ উভয়ে টাহা'র গৃহে আলিয়া সমুপস্থিত 
হইলেন । যথাবিধি ত্রহ্মচ্ধ্য অবলম্বন পূর্বক সংঘ চিত্তে গুরু- 
গৃহে চৌধটি বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন । তাহাদের অসামান্ত 
প্রতিভা, অলৌকিক গুরুভক্তি, অপূর্ব স্বতাবসৌনস দর্শন 
করিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইক্েন। চতুঃযষ্টি অহোরাদ্রের মধো 
তাহারা সমস্ত বিদ্যার পারদর্শিতা লাভ করিলেন । কি ধনুার্ববদ, 
কি ধর্ম নীতি, কি আন্বীক্ষিকী' বিদ্যঃ, কি রাজনীতিশান্ত্র কোন 
বিষয়েই কেহই তাঁহাদের সমকক্ষ হইক্কে পারিল না । অবশেষে 
গুক্দেব তাহাদিগকে সর্ব ॥বিদ্যায গারদর্শী দেখিয়া ঘথাবিহিত 


রাম-কৃষ্ণের বিদ্যাশ্ক্ষা । ৭৩ 


আীর্কী পূর্বক তাহা'দিগের অধ্যাপনা $শৰ করিলেন। তখন 
তাহারা শুরু দক্ষিণ! প্রদ্ধানে অভিলাষ জানাইলে মহামুনি সন্দী- 
পনী তাহাদিগকে স্বীক্র পত্তীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। গুরু- 
পত্থী সাগর“তীরে একটি, পু্রর্র হারাইয়া পুত্রশেক্টকে নিতাস্ত 
ব্যথিত হৃদন্ধে অনস্থান করিতে ছিলেন কিছুতেই তাঁহার মন 
সেই পুজরের মুখ ভূনির্ঠত পারে নাই। পরিশেষে রাম-কৃষ্চকে 
দেখিয়া এদং তাহাদের ভক্তি গুণে আবন্ধ হইয়া পুত্নুশাক কতক 
পরিমাণে বিস্ৃত হইয়াছিলেন। এক্ষণে রাম-ককষ্ণ বিদ্যা শিক্ষা 
সমাপনানন্তর বিদাঝ় লইতে আসিয়াছে শুশিয়! তাহার পুত্রশোক নল 
দ্বিগুন বেগে প্রচ্ছলিত হইয়া উতিল। পরে যখন উষ্টারা দক্ষিণা 
প্রদানের কথা উন্লেখ করিলেন, তখন সন্দীপনী গৃহিণী আর 
কিছুর উন্মেখ না করিয়। অগ্রপূর্ণ লোচনে সেই সাগরকুলে অপ. 
হৃত সন্তানের কথ। বলিতে লাগিলেন, 
শ্রীকৃষ্ণ গুরু-পত্রীর এতাদুশ কাতিরতা দেখিয়া গুজ্রের অপহরণ 
বৃান্ত জিজ্ঞাসা করি€পন। হিনি সমস্ত বর্ণন করিলে *্অসামান্ত 
বুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের মনে এক অপুর্ব চিন্তা উদিত হইল, 
তিনি সেই অপধ্ত ও মুত-বিবেচিত সন্তানকে মাতার সমীপে 
আনিরা দিবার জগ্ত একবান প্রাণপণ চেষ্টা করিতে অঙ্গীকার 
করিলেন এবং সষ্টবতঃ আনিরা দিতে পারিবেন এরূপ কথাও 
জানাইলেন। গুরু-পর্ী অসম্তব ঝ্মুক্য শ্রবণ করিয়া এক দৃষ্টে 
ককের মুখের দিকে চাহিয়। রহিলেন। কিপ্বৎক্ষণ পরে আত্ম- 
ংবরণ করিয়া ঝুলিলেন বৎস & যন্দি শ্োমবা আন!র *সস্তানকে 
আনিয়৷ দিতে পার তাহা হষট্ুলে তদপেক্ষা গধিকতর প্রিয় দক্ষিণা 
জগতে আর কিছুই নাই। 


৭8 স্ীকৃঞ্ণ 'চরিত। 


অনন্তর রাম-কু [গুরুপত্ী ্রার্থনামত গুরু দক্ষিণা আঁল- 
সনের জন্থ শীঘ্রই সাগরাভিমুখে গমন করিলেন। তথায়” উপস্থিত 
হইয়া জ্ল-দল্যুদিগের সন্ধান করিতে লাগিলেন । অন্ুপন্ধানে 
অবগত হইলৈন যে, সমুদ্র-মব্যস্থ একটি ক্ষুদ্র ্বীপে দল দস্থ্যদিগের 
আবাস স্থান। ইহা অবগত হইবাই ,নির্ভযনধদয় অদ্ভুতকর্ষ 
শ্রীকৃষ্ণ সেই দ্বীপে সমাগত হইলেন। যছ্বংশাবত তংন শ্রীকৃষ্ণের 
পরিচয় পাইফ্* দস্্যরাজ কাল বিলম্ব ব্যতিরেকে সন্দীপনী মুনি- 
পুল্রকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং বলিলেন যে গ্রকাপ্ডা- 
কার এক সামুদ্রিক শঙ্খ কর্তৃক জাকর্ষিত হইরা' এই বালক সমুদ্র- 
জলে নিমগ্রন্টায় হইয়াছিল, সেই সময় আমরা ইহাকে লইয়া এই 
দ্বীপে আনয়ন করিয়াছিলাম। আপনি মহাতেজস্বী যছবংশের কুল- 
তিলক, আপনার আদেশ আমাদের শিরোধার্্য। বিশেষতঃ 
আপনি স্বয়ং যখন অধীনে নিকট সমাগত হইয়াছেন তখন আমার 
অদেয় আর ক্ষি আছে? 

অবশৈষে শ্রীকৃ্ণ গুরুপুত্র সহ সাগরগর্ভস্থ দ্বীপ খণ্ড হইতে 
্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় সেইরূপ একটা শঙ্খ সংগ্রহ করিয়া লই- 
লেন। সেই শ্ুঙ্খ হইতে এরূপ স্ুগন্ভীর ধ্বন্থি বিনির্গত হইত 
ষে পঞ্চজন অস্ুরেও ঘোরনাদদ করিলে তাহার গভীর নির্থোষ 
ঢাকিতে পারা যাইত না। শ্রীকৃষ্ণের এই শঙ্খ ধ্বনিই পাঞ্চজন্ত 
শঙ্ঘনীদ নামে বিখ্যাত। * 

রাম-কক্ণ গুরুপুত্রকে লইয়া যথাসময়ে অবস্তীনগরে গুক্পত্তী 
সন্গিধানে উপস্থিত হইলেন ।* পুক্রকে স্বশরীরে*সম।গত দেখিগ্নাও 
মাত! তাহার সত্তা বিশ্বীদ করিতে পঞ্ঠবিলেন না। যে পুত্র বহু- 
কাম পূর্বে মৃত বলিয়া ভ্রিবেচিত হইয়াছে সে কিরূপে পুনরায় , 


রাম-কৃঞ্ছের রিব্যাশিল্লা। ৭৫ 


শ্বশরীরে ছমর্ত্যধামে বিরাজ করিতে পাঞ্জে? গুরুপত্ীর মস্তক 
বিঘৃর্ণিত হইতে লাগিল, তিনি ইহা! স্বপ্ন, অলীক মায়া বা সত্য 
ঘটনা $কছুই অঞ্থধাবন করিতে পারিলেন না। কেবল মাত্র 
বিশ্বয়স্তিমিতলোচনে স্থির দৃর্টীতে চাহিয়া রহিলে্দ। স্বয়ং 
সন্দীপনী মুনিও স্তম্ভিত ও চম্তরুত হইয়া! অবাকৃ-দৃষ্টিতে চাহিয়! 
রহিলেন। তীহারও মুঠ দিরা কোন বাক্য নির্গত হইল ন1। 
অনন্তর রাম-কৃষ্ণ সমস্ত বৃত্তান্ত আন্মপুর্বিিক বর্ণনা করিলে পর 
তাহার! বহু চেষ্টায় আত্ম সংবরণ করিয়া রাম-কুষ্ণকে আশীর্বাদ 
বচনে ধন্যবাদ দানে উদ্যত হইলেন; কিন্ত আনন্দীশ্রবেগে 
তাহাদের বাঁক্যরোধ হইরা গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে অনন্দগদগদ- 
স্বরে গুরুদেব বলিলেন বদ! সংসারে ইহাপেক্ষা প্রিয়তর গুরু- 
দক্ষিণা আর কি হইতে পারে? এক্ষণে আমাদের কামন।? সম্পূর্ণ 
সফল হ্ইয়াঞ্ছে। বিশেষতঃ যাহারা তোমাদের স্ায় ব্যক্তিবর্গের 
গুরু পদবীতে সমাপীন, তাহাদের আব কোন্‌ অভিলাষ অবশিষ্ট 
থাকে 2 বদ! এক্ষণে তোমর। সমস্ত শিক্ষায় পূর্ণ সফলর্তা লাভ 
করিয়া সমস্ত বিদ্যা সম্পূর্ণ আরত্তাধীনে 'আনিয়া জগতে প্রতিষ্ঠা 
লাভ কৃর। 
অবশেষে রাম-কৃষ্ণ গুরু-গৃহে বিদার গ্রহণ পূর্বক বেগগামী 
রথে আরোহণ পূর্বক নিজ পুরে প্রত্যাগত হইলেন । 








একাদশ আধ্যময়। 


জরাসন্ধাদির আক্রমণ । 


ংস নিহত হইবার পর অস্তি ও প্রাপ্তি নামক তদীয় পতরী- 
দয় স্বামী শোকে অবীর হইয়া পিতৃবাসে গমন করিল । মগধাধি- 
পতি প্রবঙ্গ পরা ক্রান্ত জরাসন্ধই তাহাঁদিগের পিতা । কংসই 
জরাদন্ধ-ভনগ্া-দ্বরকে বিবাহ করিয়া াঁহার জামাতৃ-পদে বরিত 
হইয়াছিল। এক্ষণে জরাসন্ধ ছুহিতাদিগের মুখে তাহাদিগের 
পতি-স্তা কৃষ্ণের কথা অব্গত হইয়া জামাতৃ-বিঘাতক কৃষ্ণ:ক 
যাদবগণের সহিত বিনাশ করিবার জন্য মহতী সেনার আয়োজন 
করিতে 'লাগিলেন। অনস্তর মগধেশ্বর « ত্রয়োদশ অক্ষৌহিণী 
সেনার অধিনারক রূপে সমাগত হইয়া মথুরাপুরী অবরোধ 
করিলেন। যুদ্ধ বিদ্যার অসাধারণ পারদর্শী, অমিত পরাক্রশ্ 
শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সমভিব্যাহারে অল্পমাত্র সৈন্য পরিবৃত হইয়া! নগরী 
হইতে নিঙ্ষুমণ পূর্বক ভীষণ বেগে জরাসন্ধ রাজকে আক্রমণ 
করিলেন। জনার্দন যুদ্ধ কৌশলে এরূপ নিপুণতা লাভ করিয়াছি- 
লেন বে, জরাসন্ধের সৈন্যের তুলনা যাদব গৈল্য সামন্ত মার্ত 
হইলেও জেই মুষ্টিমেয় সৈন্যধল সদ লইয়া মগধাবিপিতিকে নগরাব- 
রোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করাঈীলেন। জরাসন্ধ মথুরা-বেষ্টন 
পরিত্যাগ করিয়া রণস্থল হইতে স্বরাজ্য[ভিমুখে প্রত্যাগত হইলেন । 


জরাঁসম্ধাদির আুমণ। ৭৭ 


সবাঙ্দ্ে ফিরিয়া গিয়াও শৌধ্যশড্ী জরাসন্ধের মন হইতে 
যাদবকুল বিনাশের বাসনা লোপ পাইল না। বিশেষতঃ যখনই 
বিষ্কবা কন্তঘ্ধেয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন তখনই তাহার হৃদ 
বৈরনির্ধ্যাতনের জন্ত, ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়া উচ্ঠিত। -্তরাং 
তিনি ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না, কিছুকাল পরে পুনরায় মথুরা 
আক্রমণ করিতে আসিলেন। সেবারও বলরাম সমভিব্যাহারী 
শরীকুষ্্ের বীরদর্পে পরাজিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। মগধ- 
দেশাধিপতি রাঁজা জরাসন্ধ এইরূপ সপ্তদশবার মথুরাঁপুরী আক্রমণ 
করিলেন এবং প্রতিবারেই শ্রীরুষ্ণের কৌশল-চক্রে এবং তাহার 
অসম সাহসিকতাময় অতুল তেজপ্রভাবে পরাস্ত হইয়া! শ্বদেশে 
পলায়ন করিলেন। 

এদিকে বীর্যামদোন্মত ঘ্রেচ্ছাধিপতি কালযবন মথুরাপুরীরর 
শোভা-সৌন্দর্যয ও অতুল বিতবের , কথা অবগত হইয়া! তাহা 
অধিকার করিবার জন্ত অসংখ্য শ্লে্ছ সৈন্ত "দহ *আসিয়া সমবেত 
হইল। তাহার জ্লেনাদলে হন্ডী, অশ্ব রথ, পদাতিক কিছুরই 
অভাব ছিল না। শ্রীরুষ্ণজ এহেন অগণিত সৈঙ্) সামস্ত সহ সমা- 
গত কালযুবনুকে রণস্থলে সৈন্ত সামন্ত দ্বার পরাজিত করিতে 
হইলে যাঁদবসেনা সংখ্যা নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া! পড়িতে পারে ভাবিয়া 
যাদবদিগকে সৈল্ত সামন্ত সহ পুর রক্ষায় নিয়োজিত রাখিয়া স্বয়ং 
কালযবনের সম্মুখীন হইলেন। ঝুঁলযবন শ্্রীকুষ্ণকে দেখিবামাত্র 
প্রধলবেগে ততপ্রতি ধাঁবমান হইল। শ্রীরুষ্ণও পলায়ন ছলে 
তাহাকে ক্রমশঃ দুরে লয়! এক" গিরি-সঙ্কট প্রদেশে উপস্থিত 
হইলেন। সেখানে কুন যবন নৈ্দল হইতে অনেক দুরে 
আসিয়াছে দেখিয়া মহাঁব্লশালী জুনার্দন তাহাকে ভীষণবেগে 


৭৮, শ্রীকৃষ্ণ চরিত । 


আক্রমণ করিলেন। অপরিমিত বীধ্যশীলী কেশবের সেইটভীম- 
পরাক্রম কালযবন সহ করিতে না পারিয়া পশ্চাদন্বর্তন করিতে- 
করিতে গিরি গুহা মধ্যে পতিত হইরা পঞ্চত্ব লাভ কবিল। 

কথিত আছ, যুবনাশ্ব নন্দন মান্ধাঁতার পুন মুডুকনদ সেই গিরি- 
গহ্বরে যোগাসনে বপিয়। পরমাজ্সার ধ্যান করিতেছিলেন ; কাল- 
যবন প্রীক্ষ্ণকে গিরি গুহার মধ্যে অন্তহিত' দেখিয়া তাহার অনু 
সন্ধানে তন্মধ্যে, প্রবিষ্ট হইল এবং যোগাসনোপবিষ্ট মৃত্তুকন্দকে 
শ্রীকষ্ণ মনে করি! তাহাকে পদাঘাত করিল। মুচুকন্দের ধ্যান ভঙ্গ 
হইঘা গেল। তখন তাহার ঘোগলন্ধ তেজ প্রভাবে কালশবন 
ভম্ীভূত হইল 

যহাহউক শ্রীক্ষ্ণের কৌশলচক্রে কাল্যব্ন নিহত হইলে তদীষ 
সৈশ্ঠসামন্তগণ পলায়ন করিলে পশ্চাদ্ধাবিত যছুবী রগণের হস্তে নিহত 
হইতে হইবে ভাবিরা বছৃকুলের বশ্ততা স্বীকার করিল ॥ যাদবগণ 
এইরূপে অনেক ধসন্ত সামন্ত, হয়, হস্তী রথ লাভ করিয়া সৈন্- 
দলের পুষ্টি সাধন করিলেন । কিন্ত শ্রীরুষ্ণ ভচবিতে লাগিলেন যে, 
কালঘবনের আক্রমণ সংবাদ জরাসন্ধ সমীপে উপস্থিত হইবা মাত্র 
সে ছুরাগ্রা পুরা মখুরাপুরী আক্রমণ করিতে আবামিবে। এই- 
রূপে বারংবার আক্রান্ত হইলে অনেক সৈন্য বৃথা! ন্‌ হইবে এবং 
অনর্থক বছুবীরদিগকে বারংবার কষ্ট পাইতে হইবে। এতএব 
কোন উপযুক্ত স্থানে এমন দৃঢ় ছূুর্গ চক্র এরূপ কৌশল ক্রমে 
নির্মাণ করিতে হইবে যে তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিলে কেহই আর 
যাঁদবদদিগকে আক্রমণ করিতে গারিবে না । যদিও কেহ মদগর্কে 
অন্ধ হইয়া আক্রমণ করে তাহা হইলে ॥যদ্রবীরগণ ত দূরের কথা 
যছু স্ত্রীগণও তথা হইতে যুদ্ধ পরিচালন করিরা বিজয়গ্ী লাভ 


জরাসন্ধাদির আক্রমণ । ৭৯ 


করিতে গীরিবে। বিশেষতঃ আমরা! সুপ্ত, প্রবাসগত বা যে 
'কোন অবস্থাতেই অবস্থিত থাকি না কেন যাহাতে অন্য দেশীয় 
ুষ্টবুদ্ধি যোদ্ধাগণ কোন কালেই যছ্ুবংশীয়দিগকে পরাভব কবিতে 
না পারে এরূপ উপায় বিধান” করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা 
করিয়া শ্রীকুষ্ণ তছুপযোগী স্থামান্দেষণ করিতে লাগিলেন । অব- 
শেবে সমুদ্র সমীপে ট্ৈবতক পর্ধতে সেইরূপ স্থান মনোনীত 
করিয়৷ তথায় দুর্গ নির্মাণ ও পুরী স্থাপনে যত্বুবান হ্রলেন। 








শ্রীকৃষ্ণের ছারকা-লীলা । 

সর্ববিদ্যাপারদর্শী শ্রীকৃষ্ণ নিরাপদ পুরী স্থাপনের জন্ত রৈবতক 
পর্বত মনোনীত করিয্স। তথায় হুর্ভেদ্য গিরিহুর্ণ নির্মাণ করাইতে 
লাগিলেন্শ তাহার প্রাচীর পরিখাদি, তাহার অস্তক্ষেপণের 
সুন্দর গবাক্ষ-ভেদ, প্রতিপক্ষের অন্ত্রপ্রতিরোধের কৌশলময় দ্বার- 
বন্ধনী, শত্রুর প্রবল আক্রমণ নিবারণের অত্যাশ্চধূয প্রস্তর-ন্যুহ 
প্রভৃতি অজেয় ছুর্ীপির্্মাণ বিদ্যার চুড়ান্ত নিদর্শন স্বরূপ অপূর্ধর 
বিজয়প্রানাদ'গিরিশৃঙ্গে শোভা পাইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই 
হুর্ণকে নগন্ন প্রবেশের দ্বার স্বরূপ রাখি সুন্দর পুরী স্থাপনে 
মনোনিবেশ করিলেন । যথাসময়ে দ্বারকানগ্রী বিনির্ষ্মিত হইলে 
বছুবংশীয়গণ সপরিবারে--মথুরাপুরী পরিত্যাগ পুর্বাক সেই দ্বারকা 
ধামে মাগত হইলেন। তীহারা সেখানে পৃরম রমণীয় প্রাক্ক- 
তিক শোভা, অভ্যন্নত শৈল্শৃঙ্গ, তছুপরি অভ্রভেদী গিরিছুর্দ এবং 
অপরূপ কারুকাধ্যু-সমস্থিতৎ অট্টালিকাসকল অবলোকন করিয়৷ 
পরম ,গ্রীতিলাভ করিলেন। ফলতঃ অলৌকিক ক্ষমতাশীলী 
শ্রীকৃষ্ণের" অসাধারণ কার্যযকুশলীতাগুণে অভি অন্নকাল মধ্যেই 
দ্বারকাপুরী সমৃদ্ধিশীলী নগরীরূপেঃ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 
ককৃতবর্ম্মা, অনাধৃষ্টি, সমীর্ক, সামতিপ্ীয়,কৃক্ষ, শঙ্কু, কুস্তি এবং অন্ধক 


শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ । ৮১ 


ও ভোষ্ঈবংশীর নৃপতিগণও জরাদদ্ধের উপত্রবে প্রপীড়িত হইয়া 
এই অভেদ্য নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক যছুবংশীয়দিগের সহিত 
মিন্ষিত হইলেন । 

সর্ধতত্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ বয়োঁজ্যাষ্টদিগকে দ্বারকপ্র সিংহাসনে 
অধিরূঢ় রাখিয়া নিজে রাজ্য ও সমাজ পবিচালনের ভার গ্রহণ 
কর্ধিলেন। তিনি ধাদবদিগের মধ্যে বলবীর্য ও বুদ্ধিবিক্রমে 
সর্ধশ্রেষ্টছিলেন, কাজেই তাহাকে যাদরদিগের নেতুম্বরূপ অবস্থান 
করিতে হইল। ক্কষ্ণ হইতেই সর্বদা যাঁদবকুলের বিপদ আপদ 
দূরীভূত ও রক্ষাবিধান সংসাধিত হইত) সুতরাং বলরাম, কৃত- 
বন্ম। প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠগণও যখন যাহা করিতে অভিলাষ করি- 
তেন তাহা শ্রীকুষ্তকে না জানাইয়া কখনুই তৎসম্পাদনে অগ্রসর 

তন না। কৃষ্ণ সকলকে না দিয়া কখন কোনরূপ এশ্ব্ধ্য 
ভোগে ইচ্ছা প্রকাশও করিতেন না। ফলতঃ সকলের হিতসাধন 
করিবার জন্যই যেন তিনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াঢুছন, এই ভাবই 
সকলের মনে অঙ্কিতু হইতে লাগিল। 


ীকঞ্চের বিবাহ। 


বিদর্ভাধিপতি ভীম্মকরাজ স্বীয় ছুহিতা কুক্সিণীর বিবাহযোগা 
সমর উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া ভ্তিনি কন্তাকে স্বয়ঙ্গর৷ করিতে 
অভিলাধী হইলেন। নানা দিগ্দেশ হইত্ডে রাজন্বর্গ নিমন্ত্রিত 
হইয়া স্বয়স্বর স্বভায় সমাগত হুইলেঃভীণ্মকরা্গ তীহা[দিগকে যথা- 
মোগ্য সমাদর পূর্বক আদ্র অভ্যর্থন| করিতে লাঁগিলেন। 

কৃষ্ণ, বলদেব এবং যুবীরগণও এই ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন | 


৮২ শক চরিত। 


মগধাধিপতি জরাসন্ধ, শিশুপালের সহিত যাহাতে রুক্মিণীর দ্বিবাহ- 
ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তীম্মকের 
জ্যেষ্ঠ পুত্র কুক্পী জরাসন্ধের অভিপ্রায়ে সম্মত হইয়া পিতাকে এই 
কথা জ্ঞাপন কম্মাইলেন। মহামতি শটীম্মক বলিলেন যে, আমার 
; কন্তা স্বয়ন্বরা হইবে বলিয়া রাজগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া আনা 
হইয়াছে, এ ক্ষেত্রে যদি তাহা না করিয়া কন্তাঁকে চেদিপতির হস্তে 
সমর্পণ করা যায়॥ তাহা হইলে অপরাপর রাঁজগণকে একপ্রকার 
অপমানিত করা হয়--স্থতরাং সেরূপ কার্যে অগ্রসর হইতে 
আমার অভিলাষ নাই। 
এদিকে জ্ঞ্ামান্ত গুশবতী ভীম্মক-ছুতিতা সমাগত রাজন্তবৃন্দের 
একে২ পরিচয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন ; বস্থদেবতনয় শ্রীকৃষ্ণের 
শৌধধ্যবীর্য্য, দগ়াদাক্ষিণ্য, বুদ্ধিবিক্রম সমস্তই ইতিপূর্বে কতক 
শ্রবণ করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহার সবিশেষ পরিচয় পাঁইয়াঁ এবং 
স্তামস্ন্নরের অপ্দুর্ব রীপজ্যোতি দর্শন করিয়া তাহার প্রতি অন্ু- 
রাগিণী হন» এই অন্ুরাগের কথা সখীমুখ্ত্র হইয়। ক্রমশঃ 
শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়গোচর হয়।' তিনিও অপরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্ন। 
বিদর্তরাজ ছুহিতাদ্রে দর্শন করিয়া-_তীহাদন্য লা্দ কলিনার জন্য 
দমুতসুক হইলেন। 
বিদর্ভাধিপতি ভীম্মক স্বীয় কন্ঠার মনোভিপ্রাঁ জ্ঞাত হইয়া 
এবং শ্রীকষ্ণের গুণগ্রামের কথা, পূর্ব্ব হইতেই বিদিত থাকায় 
যাহাতে শ্বয়ন্বর স্থলে" বাস্তদেবকেই জামাতৃরূপে লাভ করিতে 
পারেন সেইরূপ অভিলাষ* পৌঁষণ একরিতে লাগ্রিলেন! কিন্ত 
তাহার পুক্র যৌবন-মদগর্ষিত কুক্্ী কষৃদ্ধধী রাজন্ত বর্গের পরা" 
বর্ণ ক্রন্ঘম এবং তাহাদের সহিত বন্ধুতা সুত্রে আবদ্ধ থাকান্ স্বীন়্ 


শ্রীকৃষ্ণের বিবাঁহ। ৮৩ 


ভগিনীকে শিশুপাল হস্তে সমর্পন করাহইঁবার জন্য পিতাকে বাস্স- 
স্বার অন্থরৌধ করিতে লাগিলেন,। বিশ্েতঃ মগ্ধাধিপূতি, জরা 
নধ খন রাজচক্রবর্তীরূপে অধিষ্ঠিত) তিনি জামাতৃ-স্ত।শীকর্ণকে 
এই বিবাহ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে দিতেই সম্মত" ছিলেন না। 
এখন শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে কোন মতেই কক্সিণীকে লাভ করিতে না 
পারেন তজ্ন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনিও ভীম্মক রাজকে 
শিশুপাল হস্তে কন্! সম্প্রদানের জঙ্ট অনুরোধ করিলেন। সাআ” 
জ্যাধিপতি জরাসন্ধের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কবিতে ভীম্মকরাজের 
সাহস হইল ন1, অবিকন্ত যখন জ্যেষ্ঠ পুক্রও বারংবার সেই সম্বন্ধে 
জন্য আগ্রহাতিশয্য দেখাইতেছে তখন শিশুপার্গীকেই ছুহিভূ- 
সমর্পণে সন্মত হইলেন । কন্ঠা স্বয়প্রা না হইয়! চেদিরাঁজ শিশ- 
পালের হুন্তে সমর্পিত হইবে এই কথাই ধাধ্য হইল এবং তদন্থু 
রূপ আয়োজন চলিতে লাগিল। 
চেদিপ্পতি দমঘোষ-তনয় শিশুপালের অভ্যদয়োচিত কার্ধ্য 
সমূহ মন্জ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বার| সম্পাদিত হইল এবং তাহাকেই কন্তা-রত্ব 
প্রদত্ত হইবে এ কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। 
এই সংকাদ-শ্রবণে কৃষ্ণপক্ষপাতিনী রুক্মিণীর মুখমণ্ডল ম্লান 
হইয়া গেল। কিনি মনে মনে ধাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন 
কিরূপে, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া,অপরের গলে মাল্যার্পণ করি- 
বেন ইহাই ভাবিতে লাগিলেন । স্ুখের বিবাহ তাহার নিকট 
দুঃখের আক্র বলিয়া প্রতীয়মান হইলু। 
এদিকে শ্রীক্িফ্প্রমুখ যন্ুবীবগণ কণ্ঠ] ্বয্বরা নী হইয়া শিশু- 
পাল হস্তে সমপ্পিতি হইবেন্শুঁনিয়! ভাবিতে লাগিলেন যে, বিদর্ড- 
পতি আমাদিগকে ্বয্থর স্থলে আহ্বান করিয়া এক্ষণে প্রত্যাখ্যান 


৮৪ গ্রীকৃষ্ণ চরিত। 


করিতেছেন, ক্ষত্রিরের পঁক্ষে ইহা অপেক্ষা অপমানেন বিষয় আর 
কি হইতে পারে 2 বিশেষতঃ কন্তা অপরের প্রতি অন্ুরাগিণী 
হইলেও এবং পিতা কন্যার স্বরে প্রতিশ্রুত থাকিলেও ধ্রক্ষণে 
অন্ঠান্ত রাজন্যবর্গকে ঘোরতর অবমাননা করিয়া ভীম্মক চেদিপতি- 
তনয়কে অর্পণ করিতেছেন। এ ক্ষেত্রে ঘদ্যপি আমরা এরূপ 
অপমানিত হইয়াও গৃহে প্রত্যাবুত্ত হই তাহা হইলে আমাদের আর 
কলঙ্ক রাখিবাঁপ স্থান থাকিবে না। অবিকন্ত যে কুমারী যাহার 
উপর অন্রাগিণী হইয়াছে এবং যাহাকে মনে মনে পতিরূপে বরণ 
করিয়াছে সে কুমারীকে যন্যপি কেহ সেই পাত্রের গলে বরমাল্য 
দিতে বাধী! দেন্ধ তাহা হইলে ধর্মতি সেই লোক পাপভাগী 
হয়। সুতরাং এই সমস্ত পর্যালোচনা করিরা দেখিলে কন্ঠাকে 
রক্ষা করাও আমাদের ধর্মতঃ কর্তব্য । 

এইরূপ চিন্তা করিরা তীক্ষ্ণ ভীম্মক-ছুহিতাকে উদ্ধার কবি- 
বার উপৃয়্ নিরূপণ করিতে লাগিলেন। এক্ষেত্রে বিধাহের পূর্কে 
কন্তাকে হরণ করিষা লইয়! যাওয়া ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের উপযোগী 
আর কোন পন্থা পাইলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ অভিপ্রেত কার্ষ্য 
সাধনের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

শুভ বিণ/হের পুর্ব দিনে কন্া সৈনিকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া 
অধ্বিকার মন্দিরে যাত্রার জন্ঠ উদ্যোগ করিলেন । নবাবেশ পরি. 
ধৃতা কুক্সিণী বন্ধাচ্ছাদিত-কলেবর উদ্যতাস্ত্র রাজ-সৈনিকগণে 
পরিরক্ষ্তা ও সখীগণে পরিবৃতা হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্বক মাতৃ- 
গণের সহিত ভবানীর, পদপল্লব সন্দর্শন করিবার জন্য পদসঞ্চারে 
বহির্গত হইলেন। অমনি মৃদঙ্গ, শঙ্খ, তুরী ও ভেরী বাজিয়া 
উঠিল। কুলম্ত্রীগণ দেখোপহার ও পুজোপকরণ এবং সালগ্কৃতা 


শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ্ন। ৮৫ 


বরাহ্মণপত্ীগণ মাল্য, চন্দন, বস্ত্র ও আভরণ লইয়া! বধূকে ঝেষ্টন 
পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। 

ঝ্রজনন্দিনী দেবী-মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া হস্ত পদ প্রক্ষালন 
ও আচমন পূর্বক পবিত্র চিত্তে ও শান্তভাবে অন্িক'র সন্গিকটে 
উপবেশন করিলেন। বিপ্রপত্রীগণ রাজবালাকে ভব-ভবানীর 
পুজা করাইলেন। কুমারী একে একে জল, চন্দন, আতপ-তগুল, 
ধৃপ, বন্ত্র, মাল্য ভূষণ ও দীপশ্রেণী প্রস্থৃতি পূজার সাস্গ্রী নিবেদন 
করিয়! ভবানীপদ অর্চনা করিলেন এবং মনে মনে এ্রনুঞ্ণকে 
স্বামীস্বরূপে পাইবার জন্য দেবীসমীপে কামনা করিয়া গললগ্রীক্কৃত- 
বাসে প্রণাম করিলেন। অনন্তর মৌনব্রত পরিজ্ঞাগ পূর্বক 
বিবিধ রত্ব শোভিত হস্ত দ্বারা সথীকে ধন্রণ করিয়া অন্বিকার 
মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন এবং ধীর পদ সঞ্চারে ফিরিয়া 
আসিতে লাগিলেন। 

এদিকে “অমিততেজা শ্রীরুষ্ণ রথ স্থসঙ্জিত ত্বাথিরা কথার 
প্রত্য'গমন কালের স্তপেক্ষা করিতে ছিলেন। এক্ষণে ' ভীম্মক- 
হুহিতাকে যথাস্থানে সমাগতা দেখিয়া পিংহপর'ক্রম শ্রীকৃষ্ণ 
যুথমধ্যে নিপতিত মুগরাজের ন্যায় রাজকন্ার শরীৰরক্ষক মুষ্টিমেয় 
সৈনিকদিগকে ক্ষণকাল মধ্যে বিমদ্দিত করিয়া রুক্সিণীকে বিদ্যুৎ 
বেগে নিজ রথের উপর আরোহণ করাইয়া লইলেন এবং দ্রুত- 
গতিতে স্বরাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। বলদেব- 
প্রমুখ যছুবংশীয় বীরগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্ুগমন করিলেন । 

জরাসন্ধাদি বীরগণ স্বয়ন্বর স্থুলে সমাগত যছুবংশীয়দিগের দ্বারা 
এই সাশ্্রদানিক বিবাহে বিদ্বু ঘটিতে পারে ভাবিয়া সর্বদা যুদ্ধার্থ 
প্রস্তুত থাঁকিত। এক্ষণে এই কন্ঠঠহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণশাত্র 


৮৬ ভীকৃফণ চরিত । 


তাহার শ্রীককষ্ণের পশ্ঠাৎ গমন পূর্বক স্াহাকে আক্রমণ কারক । 
অসাধারণ বিক্রমশালী শ্রীক্ষ্ণ অলৌকিক শিক্ষা প্রভাবে 
নকলের অন্তরজাল ব্যর্থ করণ পূর্বক স্বীয় গমন পথ পরিষ্কার 
করিয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতে বন্ধারাম-প্রমুখ যাদববীরগণ 
আসিয়! রণস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন আক্রমণকারী নৃপতিবন্দ 
আর জয় লাভের সম্ভাবনা না দেখিয়া অগত্যা পরাজয় স্বীকার 
পূর্বক সংগ্রান ক্ষেত্র পবিত্যাগ্গে বাধ্য হইল । 
এথায় বাজপুরী মধ্যে যুবরাজ রুক্পী ভগিনীর হরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ 
করিয়া নিতীস্ত ক্রোধকম্পিতম্বরে সকলের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা 
করিলেন 6: কৃষ্ণকে সংহার এবং অনুজাকে উদ্ধার লা করিয়া 
আমি আর কুগ্ডিনে প্রত্যাগমন করিব না। এইর্প সত্য করিয়া 
কৌপনস্বভাব রুক্সী কবচ পরিধান ও ধন্ু গ্রহণ পূর্বক রথে 
আরোহণ করিয়া অক্ষৌহ্িনী সেন? সমভিব্যাহারে কৃষ্ীুসরণে 
ষায়ুবেগে শর্মন করিতে লাগিলেন । 
অন্ান্য ৃপতিগণ শ্রীরুঞ্ণ সহ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন 
করিবার পরেই রুক্ধী যাইয়া প্রীক্ষ্ণকে আক্রমণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 
তাহার মরণ-ব গুয়ন দেখিয়! ক্ষিপ্র হস্তে বাণ বর্ষণ,পূর্ব্বক ভীম্মক- 
কুমারের ধনুচ্ছেদন, রথধ্বজ ভঙ্গ এবং অশ্বসহ সারথিকে বিদ্ধ 
করিলেন! তখন কুব্সী অন্ত ধনু গ্রহণ করিতে না করিতেই 
ীকুঞ্ণ তাহ! পুনরায় ছেদন করিয়া! ফেলিলেন। অবশেষে কুক 
উপায়াস্তর না দেখিয়া করবাল গ্রহণ পুর্ধবক রথ হইতে লক্ষ প্রদান 
করিলেন, '্রীকৃষ্ণও তাহাকে রথ,হইতে অবতীর্ণ দেখিয়া তরবারি 
সুস্তে সমর-প্রাঙগণে 'ছন্দ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অমিুপরাক্রম 
্রীকুষ্ণের তেজ মদোম্মতৃ-যুবা কতক্ষণ সহা করিতে পারে? অতি 


শ্রীকৃষ্ণের বিকাঁহ। ৮৭ 


অল্লক্ষণ মধ্যেই রুক্পী কেশবের আয়ত্বাধীন্*হইয়! পড়িলেন, তিনি 
বৃথা প্রাণী হননে কোন কালেই সম্মত নহেন্‌, স্থৃতরাং পরাব্ধিত্র 
রুষ্মীক্ষে রণস্থলে পরিত্যাগ করিলেন। রুন্মী পরাভূত হইয়া ও 
শত্রুর দয়ার পাত্র স্বরূপে প্রাণ রক্ষা করিয়া ঘোরতর অপমান 
বোধে লঙ্জাবনত মুখে প্রস্থান করিলেন। এবং আপনার সতা 
রক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া অগত্যা “ভোজকটঃ নগরে 
বাস করিতে লাগিলেন । 

বিক্রমকেশরী শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সকলকে পরাজিত করিয়া 
ভীম্মকনন্দিনীকে দ্বারকাঁপুরীতে আনয়ন করিলেন। (খানে 
যথাবিহিত বিধানান্ুসারে পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার্ষ" আয়োজন 
হইতে লাগিল। শ্রী'ুষ্ণের বিবাহের বাজন! ঘাজিয়! উঠিল, যদুপু র- 
বাসীদিগের গৃহেষ্কীহামহোত্ব চলিতে লাগিল। দ্বারকানগরী 
ইন্দ্রধবজ, বিচিত্রমালা, বস্ত্র ও কারুকাধ্ৰময় অপূর্ব তোরণসমূহে 
সুসজ্জিত হইল। লাজ, ছূর্বা, পুষ্প ও পল্লবাদি খাঙ্গলিক দ্রবা, 
পুর্ণকুন্ত, অগুরু, ধূপ ও দীপ সকল শুভ বিবাহোতনবের মঙ্গল- 
চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। নানা দেশ বিদশ হইন্যে নুপতি- 
বর্গ নিমন্ত্রিত হুইয়া আসিল। 

যথাবিধি উদ্বাহব্যাপার স্সম্পন্ন হইয়া গেল । নরনারীগণ 
স্থসজ্জিত মণিকুগুল ধারণ পূর্বক আনন্দিত হইয়া বিচিত্র বসন, 
পরিবৃত বরকন্তাকে যৌতুক দিবার জন্ত বিবিধ উপহার সামগ্রী 
আনয়ন করিতে লাগিলেন । বরকন্তা ব্রাহ্মণ ও বয়োজ্যেষ্ঠদিগের 
আশীর্ববাদলাভ “ও বয়োকনিউউদিগের অভিনন্দন গ্রহণ পূর্ব্বক 
'বিবাহ-বাসর অতিবাহিত কৃরিলেন। িছ্যুতবরণী লক্ষীস্বরূপিণী 
রুক্মিণী পদ্মপলাশলোচন, নীরদবরণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলিত 
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হইলে বোঁধ হইল যেন নবীন মেঘের ক্রোড়ে চপলা সৌদামিনী 
ক্রীড়া করিতেছে; যে কেহ সেই ধুগলমৃর্তির অপরূপ শোভা! 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তিনিই বিমুগ্ধ হৃদয়ে আপনাকে 
আপনি ভুলিয়া অতুল সৌন্দর্যের অমৃতধারা"পাঁন করিতে করিতে 
্বরগস্থথভেগের অধিকারী হইলেন । 

ভীম্মক-ঢুহিতা কুক্সিণীকে বিবাহ করিয়া শ্রীক্ষষ্ণ যথাস্থে 
দাম্পত্য লীলা বিস্তার করিলেন। রুঝ্সিনী প্রেমময় পতি-রত্ব লাভ 
করিয়া অনন্ঠচিত্তে তীহারই ভজনা করিতে লাগিলেন। স্বামীই 
রমণীর একমাত্র গতি ভাবিয়া তাহ'রই প্রীতি-কামনায় সর্বদা 
সচেষ্টিত থীঁকিতেন এবং পতিসোহাগই ভার্ধ্যার সৌভাগা 
জানিক্বা তাহা লাভ করিবার নিমিত্ত কায়মনবাক্যে প্রার্থনা জানা- 
ইতেন। শ্রীরুষ্ণও প্রিয়তমাঁর বল্পভরূপে বিরাঁজয়ান থাকিয়া 
সংসারে দাম্পত্য কিধিব আদর্শ স্থাপন করিতে লাগিলেন । 

কিন্তু শাস্ত্রে কথিত আছে, শ্রীকুষ্ণের রুক্সিণী ব্যতীত আরও 
আট জন প্রধান মহিষী ছিলেন যথা; সত্রাঁজিৎ কন্তা সত্যভামা, 
জান্ববান্‌ তনয়া জান্ববতী, নগ্রজিৎ কন্তা সত্যা, কালিন্দী, 
বৃহৎসেন কুমারী মিত্রবিন্দা, কামরূপিনী ভদ্রা,' মদ্ররাজন্তৃতা 
স্বশীলা এবং লক্ষমণী । এই সকল .কন্যাগণ স্ব স্ব বিবাহ বিষয় 
যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন তাহা)ও ভাগবতে লিখিত আছে, পাঠক- 
গণের জন্য এস্লে তাহা! উদ্ধণ্ত করিয়া! দেওয়া হইল। 

প্লত্যুভামা কহিলেন, জাতী গ্রসেনের নিধন হেতু মদীব পিতা 
অত্যন্ত সম্তপ্ত ছিলেন। সকলেই €কশবকে নিধলকর্তা ভাবিয়া 
তাহার অপযশ কীর্তন করিতেন ।€ হৃধিকেশ স্বীয় অপযশ 
ক্ষালন করিবার নিমিত্ত ভল্লুক-রাঁজকে পরাস্ত করিয়া স্তমস্তক 
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মণি আনিয়! দেন। তাহাতে আমার 'পিতা অন্যায় অপবাদ 
কীর্তনন্ধপ অপরাধে ভীত হইয়া ইহার হস্তে আমাকে অর্পণ 
করেন” 

জান্ববতী কহিলেন, পিতা জাম্ববান্‌ ইহার মহিমাঁনা জানিয়া 
ক্রোধভরে ইহার সন্ভিত সপ্তবিংশতি দিবস যুদ্ধ করেন। পরে 
ইহার মাহান্স্য অবগত হইয়৷ কৃতাঞ্জলিপুটে অপরাধ স্বীকার 
পূর্বক মণির সহিত আমাকে লইয়া উপহার স্বরূপে শদান করেন। 
তাহাতেই আমি ইহার দাসী হইয়াছি। 

কালিন্দী কহিলেন, আমি শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শের অভিপ্রায় 
তপ্ঠা করিতেছিলাম, ইনি তাহা অবগত হইয়! নির্জেন্ উদারতা" 
গুণে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন তদবধি আমি তীহার গৃৃহ- 
মার্জনকারিহী দাসী হইয়াছি। 

ভত্রণ কাছিনেদ্ত শ্রীনিকদি করত হরফ হারে জাতক রজত 
বর্দকে এবং অপকারকরণে প্রবৃত্ত আমার ভ্রাতাদিগকে জন করিয়া 
আমাকে নিজপুরে লইয়া গির়াছিলেন। জন্মে জন্মে যেন আমি 
তাহার চরণ সেবায় নিষুক্ত থাকি। 

সত্যা কহিলেন, আমার পিতা নৃপতিবৃদ্দের বল পরীক্ষা 
করিবার নিমিন্ত সীক্ষশূঙ্গু অতি বীর্য্যবাঁন দাতটি বৃষভ পালন 
করিয়াছিলেন। খিনি এই সাতটি তেজস্বী বুষকে পরাজিত 
করিতে পারিবেন তিনিই আমাকে লাভ করিবেন এইরূপ ঘোষিত 
হইলে, শিশু সকল যেমন ছাগ-শাবকদিগুকে বন্ধন করে শ্রী্কষ্চ 
তেম্নি বীরগণ্ণে্ ছুর্শদনাশর্ক সেই বৃষ সকলকে খবলীলাক্রমে 
বন্ধন পূর্বক আমাকে লইয়' আইদেন। আমি বেন চিরকালের 
জন্য তাহার দাসী থাকিতে পাই। 
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মিত্রবিন্বা কহিলেন,* আমাকে বালাকাল হইতেই শ্রীক্কষ্চে 
একান্ত অন্রক্ত দেখি! পিতা! স্বয়ং ইহাকে দান করেন। আমি 
বিবিধ কর্মমবশতঃ সংসারে ভ্রমণ করিতেছি, অতএব জন্মে "জন্মে 
যেন আমার ভাগ্যে ইহার পাদসংস্পশ ঘটে; ইহাই আমার একান্ত 
অভিলাষ । 

লক্ষণ! কহিলেন, আমি পিত্রাজ্যে সমাগত মহর্ষি মুখে বারম্বার 
অচ্যুতের গুণগান শ্রবণ করিয়! আমার চিত্ত অন্তান্ত লৌকপাল- 
দিগকে পরিত্যাগ পূর্ববক মুকুন্দে আসক্ত হব, তীহীর দাসী হইবার 
জন্য আমি অতীব উৎস্ুক্য প্রদর্শন করি। ছুহিত্বংসল পিতা 
বৃহৎসেন আমার মত জানিতে পারিষ! লক্ষ্যভেদ স্বরম্বর করিলেন । 
নিশ্নে দৃষ্টি রাখিয়া সেই লক্ষ ভেদ করিতে হইবে। নানা 
দিগ্েশাগত রাজন্তবর্গ লক্ষ্যভেদ করিবার নিমিত্ত নেক চেষ্টা 
করিলেন। কেহ, ধন গ্রহণ করিয়া! তাহাতে জারোপণ করিতে 
না পাবিয়া পরিত্যাগ করিলেন, কেহ কেহ বা! প্রান» কোটি পর্যন্ত 
আকর্ষণ পূর্ব্বক সেই ধনু ছ্ারাই আহত ছইরা পতিত হইলেন । 
এইরূপে প্রায় সকলেই অক্ৃতকার্ধ্য হইলে অবশেষে হৃবিকেশ সেই 
ধচ্ন গ্রহণ করিয়া অবলীগা ক্রমে জ্যারোপণ করিলেন এবং তাহাতে বাণ 
যোজনা পূর্বক নিয় দৃষ্টিতে নিয়স্থিত জলে মতস্তকূপ লক্ষ্যকে দেখিয়া 
বাণ দ্বারা উহা! ছেদন ও পাতিত করিলেন। অমনি জয় ছুন্দূভি 
বাজিয়! উঠিল, আনন্দ কোলাহলে চতুদ্দিক নিনাদিত হইতে 
লাগিল। তখন আমি নৃতন পটবস্ত্রগল পরিধান করিয়! 
স্বর্ণোজ্ঘল পরত্রমালা বারণ পুর্ববক মধুর নৃপুরধ্বনি-সহরুত পদ 
সঞ্চালনে সেই সভায় প্রবেশ করিলাম। আমার কবরীতে মাল্য 
এবং বদনে লজ্জা সহকৃত শশ্ত শোভা পাইতেছিল ; গণুস্থপ, কুস্তল- 
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কাস্তি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল। আগ্বি মুখ উত্তোলন করিয়া 
সলহ্জ কটাক্ষ বিলোকনে চতুদ্দিকে অল্পে অল্পে রাজাদিগকে দর্শন 
করিধতৈ করিভে মুরারির স্কন্ধে,বরমালয অর্পণ করিলাম । অমনই 
মুদঙ্গ, পটহ্‌, শঙ্খ, ভেন্ ও ঢক্কা প্রস্ৃতি বাদ্য যন্ত্র সকল বাজিয়া 
উঠিল, নট নর্তকীগণ, নৃত্য করিতে আরস্ত করিল, গায়কেরা 
গাহিতে লাখিল। পিতা নানাবিধ রত্ব অলঙ্কার অস্ত শস্ক দাস, 
দাদীসহ আমাকে কেশবের হস্তে সমর্পণ কসিলেন। তিনি 
আমাকে স্বীয় রথোপরি আরোহণ করাইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। পথিমধ্যে রাজগণ গুহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও 
কেহই তীহার প্রতাপ সহা করিতে পারিল না। অধশৈষে আমরা 
সর্বৈর্ধরয্যশাপী কুশস্থলীতে আগিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই 
অববি আমি সর্বপঙ্গ হইতে নিবৃত্তি এবং স্বধন্ম প্রতিপালন দ্বারা! 
সেই আস্মারামের সাক্ষাৎ গৃহদাপী হইয্মাছি।, 

অন্ান্ত কৃষ্ণরমণীগণ বলিলেন, যে মহাঁবল ভোম কর্তৃক আমর! 
পিতৃগনসহ কারাগারে আবদ্ধ হইলে জনার্দন ভৌমকে যুদ্ধে নিহত 
করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন এব" আমাদিগকে 
তাহার পাদপদ্মের অভিলাধিণী জানিয়া স্বরং গ্মাপ্তকাম হইয়াও 
আমাদিগকে গ্রহণ করিতে অবজ্ঞা ক্িলেন না। আমরা সাম্াজ্য, 
ইন্্ত্বব্রহ্ষপদ, মোক্ষ কিছুইস্ডাহি না, কেধল তাহার পদরজ মস্তকে 
ধারণ করিয়া তাহাই চিরকাল,.বহন করিতে বাসনা কবি । তিনি 
যখন নদী পুলিনে গোচারণ করিতেন তখন ব্রজাঙ্গনাগণ যাহা বাঞ 
করিরাছিল তাহার সেই পাদক্পর্শই আমাদের একমটত্র অভিলাষ।» 

পাঠক এই সকল কৃ রমণীদিগেব নিজের মুখের উক্তি শ্রবণ 
করিয়! আপনারাই চিন্তা করিয়া দেখুন খে, শ্রীক্্চ সংসার ধর্ম 


৯২ শ্রীরু্ণ চরিভ। 


প্রতিপালনের জন্ত প্রক্তষ্পক্ষে বনু বিবাহ দোষে দে"বী ছিলেন 
কি না? জগতে প্রেম-ভক্তি শিখাইবার জন্য যেপ বুন্দাবনে 
গোপীগণের হৃদয় ক্ষেত্রের উৎক বিধান সাধিত হইয়াছিল, 
দ্বারকাপুরীতে এই সকল রমণীগণও সেইরকা শ্রীরুষ্ণ ভজনাবলে 
মুক্তি লাভের জন্ত তাহার চরণ-রেণুর ভিথারিণী হইতে শিখিষ্কা 
ছেলেন। শ্রীরুষ্ণ স্বয়ং আপ্তকামরূপে তাহাদের মধ্যে বিরাজ 
থাকিতেন। গুবে বৃন্দাবনে গোপীদিগের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ 
আরাধিকা ছিলেন তিনিই যেমন রাধা নামে আখ্যাভ হইরাছিলেন 
এবং তাহাকে লইপ্জাই ঘেরূপ রূপক ছলে অনেকে অনেকরূপ 
ংসার-লীলাখার্ণন করিয়া থাকেন, সেইরূপ অনেকে প্রকৃত তথ্য 
না বুঝি দ্বারকাপুরীতেও সত্যভামাকে লইয়! রুক্মিণীর পার্শে 
বসাইয়া সপত্ীদৃষ্টি ছড়াইয়া অনেক লীলা খেলা বর্ণন. করিয়া 
থাকেন। ফলতঃ সংসারে” পরিণীত| সহধর্শিণু বিলে মানব 
হৃদয়ে ষে ভাব প্রতিফলিত হয়-_ভীম্মকছুহিতা রুক্সিনী ব্যতীত 
শ্রীকৃষ্ণের 'সেরূপ আর কোন অর্ধাঙ্গিনী ছিঙলন কি না পাঠকগণ 
আপনারাই তাহা! বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়। দেখিবেন। 
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 'আত্মারাম ছিলেন, জ্ঞানমার্সের , উন্নতিস্বরূপ 
আত্মরতিতেই তিনি স্কুস্তিলাভ করিতেন। ,যোড়শদহত্র দল- 
বিশিষ্ট হৃদ্পন্পের মধো অবস্থিত আত্মাতেই তিনি রত থাকিতেন, 
আত্মাতেই ভ্রীড়াশীল হইতেন্ট আক্মাতেই মৈথুন করিতেন এবং 
তাহাতেই আনন্দ পাইতেন। এই যোড়শসহত্ দল-বিশিষ্ট হাদ্‌- 
পন্নই শ্রীকৃষ্ণের যোড়শসহত্র রঘনীর€প শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে । 





ত্রয়োদশ অধ্যায়। 


2৯2 


শ্রীকৃষ্ণের রণবেশ | 


বিদর্ভরাজ-ছুহিত! কুক্সিনীর গর্তে শ্রীরুত্ঙর প্রদ্যায়, চারদেষ্ঃ 
সদেষ্, স্থষেণ, চাকুগুপ্ত, চারুবাহু, চারুবিন্দ, সুমমুরু, ভদ্রচাঁরু 
এবং চারু নামে দশটি পুত্র এবং চাক্ুমতী নুয়ী একটা কন্তা 
সমুৎপন্ন হইল। শ্রীকৃষ্ণ পুত্রকন্তাকলত্রাদি পরিবেষ্টিত হইয়া সংসার 
সুখে কালধীপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু জগতে কাল ধর্শের 
প্রাদুর্ভাব ঘটিতোঁছিল-_দুক্ষিয়াপরায়ণ দৃষ্টপ্রক্তির দৌরাত্ম্য ক্রমশঃ 
বদ্ধিত হইয়া উঠিয়াছ্রিল। তিনি এক্ষণে সংসারে সেই স্ররুল ছুষ্টের 
দমন বিধান জন্য রণবেশে সজ্জিত হইলেন । 


নরকাস্থর বধ। 


প্রাগ্জ্যোতিষপুবে নরকাস্ুর প্রবল প্রতাপান্বিত মুরদিগের 
অধিপতি ছিলেন। সুরগণ যবন5 শ্রেণীর অন্তভূতি। তাহার! 
স্বভাবতই ত্রাঙ্গপ-বিদ্বেধী। বিশেবতঃ ভারতের সমৃদ্ধিশালী নগরের 
দিকে তাহাদের অনবরতই লালসদৃষ্টি বর্তমান থাকিত এযর্থনই হুবিধ! 
পাইত তখনই তাহা লুগ্ঠনঠ করিতে কুর্রি হইত না। এইক্প 
অত্যাচারের কথা শ্রবণু করিয়া ছষটদসন শ্রীকৃষ্ণ সেই অত্যাচার 


৯৪ জ্বীকৃঞ্ চরিত । 


নিবারণ জন্য সসৈত্ঠে তান্কাদের রাজ্যে আসিয়৷ সমাগত হইলেন । 
দেখিলেন প্রায় দশ সহত্র মুর সৈন্য সেই রাজ্য রক্ষা করিতেছে। 
তাহাদের রাজপুরী, গিরিদুর্গ-অস্ত্রদর্গ ও প্রাকারাছি দ্বারা গপরি- 
বেষ্টিত হইক্ক; শক্রদিগের ুর্ভেক্বরূপে *দণ্তায়মীন রহিয়াছে। 
মুর সৈম্তগণের শারীরিক বল যেরূপ অধিক, অস্ত্রশস্ত্র পরিচালনে ও 
তাহারা সেইরূপ সুদক্ষ ছিল। স্ৃতরাং এ চেন দুর্দান্ত অস্থুরের 
শাস্তিবিধান জন্য শ্রীকৃষ্ণ যথাবিহিতি উপায় অবলঘ্ধন করিলেন । 
তিনি যছুবীরদ্িগকে ভীষণ পদাঘাতে গিরিহূর্গ, স্থকৌশল- 
বিনিক্ষিপ্ত বাণ প্রয়োগে শঙ্তরদুর্ণ বিনষ্ট করিতে অনুমতি দিলেন 
এবং স্বয়ং সটগরন্তে অগ্রসর হই চক্রান্ত গ্রহণ পূর্বক মুরটসন্যদিগকে 
আক্রমণ করিলেন্ন। 

শ্রীকৃষ্ণের অব্যর্থসন্ধীনে মুরদিগের সেনাঁপতির মস্তক 
ছেদিত হইলে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। 
ী্্চ বৃথা প্রীর্ীহত্যা অপেক্ষা প্রর্ূপ উপায়েরই সমধিক 
পক্ষপাতী “ছিলেন । এক্ষণে এই প্রকার ক্লার্ধ্য সাধন করিয়া 
ক্রমশ:ঃই পুরীর মধ্যে অগ্রসর হইলেন। মহাতেজস্বী ছুর্দান্ত 
নরকান্মুর এক প্রকাও গজে আরোহণ করিয়া সমরুঙ্গনে দেখা 
দিল। শ্রীকুষ্ণ তাহার সম্মুখীন হইলে সে শ্রীকৃষ্ণকে একই 
আঘাতে বিনাশ করিবার জন্ত তীক্ষমুখ বিশাল শূল উত্তোলন 
করিল, কিন্ত তাহা নিক্ষেপ করিবার পূর্বেই শ্রীরুষ্ণ ক্ষুরধার চক্র 
প্রহারে তাহার মস্তক ছেদন করিয়। ফেলিলেন। মনোহর কুণডল- 
শোভিত -নস্তক পৃথিবীতে পতিত হইয়! ভূমিতলেবিলুষ্তিত হইতে 
লাগিল। অনন্তর শ্রী ছুষ্টদমনের চিহ্ুন্বরূপ শত্রুব কুগুলমুয় 
গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্থৃত্যাবৃত্ত হইলেন। অবশেষে জীরুষঃ 


পৌঁণ্ুক ও কাশীরাঁজ বধ । জজ. 


যখন সংবাদ পাইলেন যে ছুরাত্মা নরক ৪মপরের রাজ্য আক্রমণ 
পূর্বক তাহার নিকট হইতে কুগুলদ্বয় বলপুর্ব্বক লইয়া আসিয়া- 
ছিল* তখন দয়াময় বাসদের ঠাহাকে সেই কুগুলছয় অর্পণ করিয়া, 
নরকাস্থরের অত্যাচাব্রের অবসান-বার্তা জ্ঞাপন করিঞলন। 


পৌগুক ও কাশারাজ বধ। 


শ্রীকৃষ্ণের ছবারকালীলার সময় পৌগু,বদ্ধনাবিপতিও “বাস্থদেব, 
নামে আখ্যাত ছিলেন। তিনি শ্রীকুষ্ঠকেও বাসুদেব নামে 
প্রনিদ্ধ দেখিয়া তাহার দ্বারকাপুরী, তাহার অন্তর প্রান্ত, তাহার 
ধশ্বর্ধ্য সমস্তই নিজের বলির! ঘোষণা প্রষ্জার করিলেন এবং জানা- 
ইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অবিণন্ে এ সমস্ত আমাকে প্রত্যর্পণ না করিলে 
আমি শীত্রই তাহ! পুনরবিকারকর্ণে প্রবৃত্ত হইব। শ্রীকুষ্ণ 
দেখিলেন ষে, উঁগন্ত সামন্ত লইয়া তাহার $হিত্ সংগ্রামে অধ- 
তীর্ণ হইলে অথব1 €স সমৈন্তে আসিয়া সংগ্রামে আহ্বান করিলে 
বৃথা লোক ক্ষয় হইবে। অতএব এনপ স্থলে আনি সৈল্য সামন্ত 
তাহার রাজের সমীপে প্রস্তত রাখিয়া স্ব্ং তহার নিকট গমন 
পূর্বক তাহার যুদ্ধপিপাসা মিটাইন্না আপিব। 

এইরূপ স্থির করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যদুবীরগণ সহিত দ্বারকা হইতে 
বৃহির্দত হইলেন এবং সমস্ত সৈশ্াষ্ামন্ত পৌগু.-রাজপুরীর সীমা- 
প্রান্তে সুসজ্জিত রাবিষ্না স্বন্তং তাহার রাজধানী পৌগু,বদ্ধনে 
গমন করিলেন্। সেখানে উপস্থিত হইয়। জানাইলদন ৈ উভয়েরই 
ধখন একই ষম্পত্তিতে দবী কর! হইতেছে তখন উভয়ের স্থৈরধ 
ঘুদ্ধই ইহা মীমাংসার একমাত্র উপাস্ঠু। সেজন্য আমি আপনার 


৯৬ শ্রীকৃষ্ণ চরিত। 


রাজ্যে সমাগত হইয়াছি*আপনি এই যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া আপ- 
নার দাবী অক্ষুণ্ন রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হউন । 

বীরমদোন্মত্ত পৌগু.ধিপতি শ্রীরুষ্চের আহ্বানে সম্মতক্হইয়া 
দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সিংহপরাক্রম কৃষ্ণের তেজ 
কতক্ষণ*সহা করিতে পারেন? অসাধারণ শক্ত্র-বিদ্যা-বিশারদ কেশবের 
অস্ত্রচালন নৈপুণ্যে কতক্ষণ স্থির থাকিতে সমর্থ হন! শ্রীরুষ্ণ অল্প- 
কাল মধ্যেই শূরজাল বিস্তৃত করিয়া তাহার রথধবঞ্জ ছেদন ও 
শরাসন দ্বিথণ্ড করিয়া ফেলিলেন, তখন পৌণ্ডে শ্বর অন্ত ধন্ুগ্রহণে 
অবসব পাইতে না পাইতে শ্রীকুষ্ণ স্তৃতীক্ষ চক্রাঘাতে তাহার 
শিরশ্ছেদ কৃরিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। পরে স্বীয় সৈশ্তদলের 
সহিত মিশিয় স্বদেশে গ্রাত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন । 

এদিকে কাশীরাজ দবৈরথ-ুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ হস্তে স্বীয় সথা পৌগ্ড1- 
ধিপতি নিহত হইরাছেন শুনিয়া সসৈন্তে সমাগত হইয়। পথ মধ্যে 
বাস্থদেবকে অক্রমণ করিলেন । শ্রীরুঞ্ণ ক্ষিপ্রহস্তে শর সন্ধান 
পূর্বক কাশিরাজের দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিরা বায়ুচালিত 
রুক্ষ পত্রের ন্যায় সুদূরে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন। কাশীরাজ- 
পুজ সুদক্ষিণ একস্বিধ ভীষণ ব্য'পার দর্শন করিয়া যুদ্ধে খিমুখ 
হইলেন বটে, কিন্তু যাহাতে পিতৃহন্তাকে সংহার করিয়া পিতৃঞ্খণ 
হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তঙ্জন্ত অভিচ।র-ক্রিরা আরম্ত করিলেন । 
যজ্ঞকুণ্ডের ভয়ানক অগ্রিরাশি লোল জিংা বিস্তার পুর্ববক ক্রমশঃ 
আপনার পরিসর বৃদ্ধি করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ অপরের অম- 
হ্লোদেগঠ্ে সাধিত এই ঘঞ্জ ফ্রল নষ্ট করিতে ,আগিলে ভীষণ 
সমরানল প্রজ্জলিত হইরা উঠিল এবং, বক্তকুণ্ডের অনল ক্রমশঃ 
বিস্তৃতি লাভ করিয়া কাশীধাম ভন্মীভূত করিয়া! ফেলিল। 


শাল বধ। 


এঁই সৌভরাজ শান্বের সহিত সংগ্রাম এবং "প্রতাঁন মিলন” 
প্রভৃতি ব্যাপার দ্রৌপদীর -্বয্থরাদির পর সংঘটিত*হইয়াছিল) 
কিন্তু আমরা এইখানেই তাহা শেষ করিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণের ভারত- 
লীলা আরম্ভ করিব তাঁহাতেই তৌপদীর স্বর়্বরাদি বর্ণিত হইবে। 
রুক্সিণীহরণ সমক্বে এই শান্বরাজ শিশ্পপালের প্তক্ষ অবলম্বন 
পূর্বক শ্রীকুষ্ণের পথ রোধ করিয়াছিল কিন্তু তাহার সহিত যুদ্ধে 
পরাস্ত হইয়া অভিমাঁনভরে ঘোরতর তপন্তা আন্ত করে। সেই 
*তপ প্রভাবে সৌভপতি শান্ব সাতিশর্র পরাক্রমশালী "ইয়া! উঠে 
এবং ব্যোমঘান-ব্যবহার.বিদ্যা করায়ন্ব করিম্মা লয়। পরে শান্বরাঁজ 
পুর্ব বৈরতা স্মরণ পুর্বক সসৈন্ঠে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরী আক্রমণ 
করিতে আর্সিল। দ্বারকাপুরীর গিরিছুর্গ সহজেই ছুর্গম,সুরক্ষিত ও 
অন্ন শস্কে পরিপূর্ণ 'ছিল, এক্ষণে আবাব বিরশেঁষরক্প সজ্জিত ও 
বীরগণ কর্তৃক সংরক্ষিত হওয়াতে একেবারেই ছুরধিগময*ও অনা- 
ক্রমণীয় হইয়া উঠিল। কালে কেহই সঙ্কেত মুদ্রা প্রদর্শন না 
করিয়! পুরী মধ্যে প্রবিষ্ট বা তথা হইতে বহির্গত* হইতে পারিত 
না। সমুদাঁয় নগরমার্গ দৈম্ত বিভাগ দ্বারা ব্যাপ্ত ও শাহশিবিরে 
যাতায়াতের পথ সকল একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া গেল। অবশেষে 
শাহ্ব ব্যোম্যানারোছণে নগব মধ্যে প্রবেশ করিয়া উৎপাত আর্ত 
করিল। তখন বুঞ্চিবংশীয় কুমারগণ বহির্গমন পূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলেন। মহারথ চাক্দেষ, শাস্ব ওপর শান্বরাজর পচমূপতি 
ক্ষেমবৃদ্ধির সহিত যুদ্ধ কবিতে আরম্ভ করিয়? বৃষ্টির যায় ব্রাণ 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন । পতি ক্ষেমবৃদ্ধি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত 


৯৮ ভীষণ চরিত । 


কাহাদের আক্রমণ সহা করিয়া অবশেষে শীশ্ব শরে বিদ্ধ ও' নিতাস্ব 
ব্যথিত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন-পরায়ণ হইল। 

শাহ বাজার সেনাপতি পলায়ন করিলে তাঁহার বেগবীনঞ্নামক্ 
এক ছু্দাস্ত যোদ্ধা শাস্বকে তরঙ্কর বেগে আক্রমণ করিল। প্রভূত 
বলশালী শান্ব সেই বেগ সহা করতঃ সত্বরে তাহার উপর এক 
বিশাল গদা নিক্ষেপ করিলেন। বেগবান, মহাবীর শান্বের গদা- 
ঘাতে একান্্ব আহত ও নিতান্ত অভিভূত হইয়া! বাতাহত জীর্ণ 
মূল তরুর স্াঁয় ধরাতলে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। 

অনস্তর মহাবীরুণান্ধ সেন! সমুদ্র বিক্ষোভিত হইতেছে দেখিয়] 
স্বয়ং সমর!ঙ্গণে অবতীর্ণ হইল নহাবাহু গ্রদ্যন্ন যাদব যোদ্ধাগণ 
পরিবেষ্টিত হইয়া শক্র মমক্ষে গমন পূর্বক এবপ ক্ষিপ্রতা সহকারে 
শক্রগণের প্রতি বাণ বর্মণ ও শরাঁনে শর সন্ধান করিতে লাগি- 
লেন যে, কেহই তাহার বেগ রোধ করিতে পারিল নাঁ। ততকালে 
তাহার মুখমগ্ুল বাঁ গাত্র চালনা কিছুই লক্ষিত'হইল না, কেখণ 
তাহার দিংহের স্তায় গভীর গর্জন শ্রবণে অদ্ভুত বীর্য প্রকাশ 
পাইতে লাগিল। মদ্মত্ত শান্ধ সৈন্তের অপচয় দেখিয়া ক্রোধভরে 
রুঝিণী-নন্দনের সম্মুখবন্তী হইল। তখন উভভয়েব্র তুমুল সংগ্রাম 
চলিতে লাগিল। অবশেষে প্রদ্থযয় সমর ক্ষেত্রে শান্বের পরাক্রমে 
গুরুতর আঘাত পাইয় মুচ্ছিতি হইয়া পড়িলেন। বীরবরাগ্রগণ্য 
প্রহর মুচ্ছণগত হইলে বৃষ্ণিবংশীর বীরগণ নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ ও 
একাস্ত ব্যথিত হইল। এদিকে শান্ব দ্বারকাপুরীর মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া খোর্তর অত্যাচার আবরম্ত করিল। 

“অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ ধুধিষ্টিরের রাজন যক্ঞাবসানে স্বদেশে প্রত্যা- 
হৃত্ব হইলে দ্বারকীর ত্র দর্শন করিয়া এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত 





শান্ব বধ! ৯৯ 


হইয়া ব্যোমধানচারী শান্বের সহিত স্টেরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইলেন । শা নভোম্গুলস্থিত ব্যোম্যানে আরুঢ় থাঁকাঁয় 
তাহার বাণবর্ষণের অনেক সুবিধা হইতে লাগিল। এ দিকে 
শ্রীকৃষ্ণের প্রক্ষিপ্ত শরন্িকর উ্ধমুখে প্রধাবিত হওয়ায় তাদৃশ 
তেজে আঘাত করিতে পারিল না । শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুক ক্রমশ 
শর্জালে জর্জরিত হইয়া পড়িল। তখন অমোঘবিক্রম শ্রীকুঞণ 
বহুদূরগামী অগ্রিবাণ নিক্ষেপ পূর্বক ব্যোমযানের পার্জদেশ বিদীর্ণ 
করিয়া ফেলিলেন। কাজেই ব্যোমধান আর ভত উর্ধে উঠিতে 
পারিল না; ক্রমশঃ নিয়স্তরে আপিয়া পড়িতে লাগিল। বান্্‌- 
দেবগ ক্ষিপ্রহস্তে অবিশ্রীস্ত শরজাল বর্ষণে সেই প্রকাশ ব্যোমযান 
শতছিদ্র করিয়া ফেলিলেন। তখন তাহা*ঘুরিতে ঘুরিতে জলে 
আপিয়া নিপৃতিত হইল। বীর্পরাক্রম শান্বও লক্ষ প্রদানে তাহ! 
পরিত্যাগ পুর্ব্বক ভূমিতলে দণ্ডায়মানু হইল এবং ভীষণ গদা 
উত্তোলন পূর্বক অচ্যুতের দিকে ভীমবেগে ধাবমান হইতে 
লাগিল; শ্রীকৃষ্ণ তখন তাহার সুদর্শন চক্র বিনিক্ষেপ দ্বারা 
শান্বের কিরীটধুক্ত সকুগুল মস্তক ছেদন করিয়া ফেপিলেন। 

এইরূপে সৌভপতি শান্বরাজ বিনষ্ট হইলে* তদীয় দৈন্যগণ 
দ্বারকাবরোধ প্রিত্যাগ পূর্বক চতুদ্দিকে পলায়ন করিল। 
দ্বারকাবাসীগণের উদ্বেগ দূর হইল, যাদবযোদ্ধাগণও রণবেশ 
পরিত্যাগ পূর্বক শান্তভাব ধারণ ক্সিলেন। 








চতুর্দশ অধ্যায়,। 


শাটিভিপতীপপাশাী 


প্রভীস মিলন । 


সর্ধগ্রুলী হৃর্য্য-গ্রহণ আগতপ্রায়। কর্পক্ষরকালীন সেই 
ুল্নভ মুহুর্তে মানব জন্মের মঙ্গল বিধান জন্য পুথ্যতূমি কুরক্ষেত্রে 
উপস্থিত থাকিবার বাসনা জন্সিলে যছুবংশীয়গণ সপরিবান্নে 
তীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন । শ্রীু্ণ যাদববীরগণের অনুপস্থিত 
কালের জন্য দ্বারকাঁগুরী রক্ষা! বিধানের বন্দোবস্ত করিয় দিলেন। 
অনস্তর কুরুক্ষেত্রে ইহাদের সমাগম হইন্ে সেই বার্তা প্রচার 
হইবামাত্র মত্ত, উশীনর, কৌশল্য, বিদর্ভ, কুরু, স্ঞ্ায়, কাস্বোজ, 
কেকর়, মদ, কুস্তি, আনর্ত, কেরল প্রভৃতি স্থহদ ও আত্মীয় 
রাঁজগণ এবং অন্ঠান্ত শত শত ভূপতি সমূহ প্রভাসভীর্ঘে উপস্থিত 
হইলেন । বুন্দীবনবাসী নন্দাদি গোপগণ, যশোদাদি গোপীবুন্দ 
এং রাখিকাদি গোপনন্দিনীগ্ শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শন বাসনায় তথায় 
যাইবার জন্ত উদ্যেগ করিতে লাগিলেন । 

বাল্যকালে শ্রীরুধ্ঙ « যাহাদের সহিত মাঠে গরু 
চরাইয়া গোষ্ঠলীলায় দিনযাপন করিয়াছিলেন সেই সকল 
বাল্য-সথ! শ্ীদাম: সুদামাদি গোপগণ শ্ীক্কষ্ণকে জবার চক্ষের 


প্রভাঁ-মিলন । ১০১ 


সন্কুখে দেখিতে পাইব ভাবিয়া! পরম গ্রীত্রিষ্দ আগ্লত হইলেন। 
গোপীগণ এত কাল ধরিয়া ধাহার চরণপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া 
আছেন তাহাকে প্রাণভরিয়া পুনরায় দেখিতে পাইবেন ভাবিয়! 
পুলকে পুদিতি হইয়া উঠিলেন।” নন্দ যশোদা প্রাপে্স সন্তানকে 
পুনরায় ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া অপার আনন্দ-দাগরে ভাসমান 
হইতে পাইবেন মনে করিয়া আশার উৎসাহে আনন্দাশ্র বিসর্জন 
করিতে লাগিলেন। এমন কি গাতী সকলও যেন এ উদ্যোগ 
বুঝিতে পারিয়া, শ্রীকৃষ্ণের পুন্দর্শন যেন হৃদয়শম করিয়া তাহার 
মনোহর বংশী রব পুনরায় যেন শুনিতে পাইব ভাবিয়া উৎকর্ণ 
হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল--স্থির দৃষ্টিতে সকলের মুখের স্্ুিক চাহিয়া! 
থাফিল। অবশেষে সকলে কৃষ্ণ দর্শন ঝাসনায় বৃন্দাবন হইতে 
কুরুক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

এদিকে্সমন্ত নৃপতিবৃন্দের সমাগমে কুরুক্ষেত্র মহাপমারোহ- 
পূর্ণ হইয়া উঠিল।' পরস্পর সনব্ধান্যায়ী অভিব্টাদনাদি চলিতে 
লাগিল। যারবের! বুদ্রদিগকে বন্দনা ও কনিষ্ঠদিগকে ঞেমসম্ভাষণ 
ও স্নেহ প্রদর্শন ছারা আপ্যাফ়িত করিতে লাগিলেন ৷ অনন্তর পা 
রাজমহিষী কুস্তী বস্থদেবকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! মৌভাপগ্ ক্রমে অদ) 
তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় 
তোমাদের স্তায় মহৎ ব্যক্তিগণ বর্তমান থ'কিতেও জামরা ছুঃসময়ে 
উপেক্ষিত হইলাম । হায়! দৈব যাহার প্রতিকূল, সে ম্বজন 
হইলেও সুহৃদ, জ্ঞাতি আত্মীয়, ভ্রাতা পুত্র পিতা মাতা কেহই 
তাহার সংবাদ লন না, কেহই তান্রাঞ্ষে তাহার অসফয়ে স্মরণ 
করে না। মহাস্মা ই স্বীয় ভগিনীব সময়ে ্বামীবিয়োগ, 
জ্ঞাতিকুল কর্তৃক উপক্রত এবং পরিশেষে সপ্তা্ঈ গুলিকে লই 


১০২ স্ীকৃষ্ণ চরিত । 


জতুগৃহ দাহ হইতে স্কোন্রূপে পরিত্রাণ লাঁত পূর্বক বনে বনে 
ভিথারিণীর স্তাঁপ্ধ অবিবাঁস প্রস্ৃতি শ্রবণ করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে 
বলিলেন শ্ুভে | ইহ! আমাদের দৌষ নহে ; আমর মানব, গানৰ 
দৈবের হস্তে ক্রীড়া-পুস্তলিকা মাত্র। দৈববলেই আমরা কার্য 
করিয়া থাকি, অথবা দৈবই আমাদিগের দ্বারা কার্ধ্য করাইয়! লয়। 
ভগিনী ! আমর! ছুরাক্মা কংস কর্তৃক নিতান্ত নিগৃহীত হইয়া 
কারারুদ্বরূপে, অবস্থান করিতে ছিলাম, পরে তাহারই জন্ত 
মৃত্যুর পরও আমর! মথুরায় অনেক অশান্তি ভোগ করিতে বাধা 
হইয়াছি। দৈৌ আমাদিগকে চতুদ্দিকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়া- 
ইতেছিল, প্বলিশেষে দৈবই আবার পুনরায় আমাদিগকে এই স্থানে 
আনিয়া! সকলের সহিতন্পম্মিলিত করিয়া দিয়াছে! অতএব দৈব- 
বশে যাহা ঘটয়াছে তজ্জন্ত তুমি দুঃখিত হইও না, ধর্ম পথে 
থাকিলে আবার ঈশ্বরূৃত দৈব বলেই তোমাদের" আঁশ! পূর্ণ 
হইকে। 

অনপ্তর বুন্দাবনবাসীগণ প্রভাসে সমাগন্তু হইলে বন্থুদেব প্রিয়- 
সখা নন্দের কর ধারণ পূর্বক যথোচিত অভার্থনা করিতে লাগি- 
লেন। পরে তাহাকে যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করাইয়! 
বলিলেন, সখে ! আমরা সাংসারিক সুৈশ্বর্য্ের দিকে চাহিয়া 
তাহাতে এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা সংগ্রহের জন্ত 
এতই ব্যস্ত থাকি তাম ধে, তোমাদের স্তাঁয় অভিন্নহৃদয়ের মিত্রতা 
যেন ভুলিয়া গিয়াছিলাম। স্থতৈশ্ব্য্যলাভের ইচ্ছাই মন্ুস্যকে 
ম্যায়পয হইতে বিচলিত করির! থাকে । যাদবগ্িগের প্রাণম্বূপ 
কৃষ্ণবলরাম অত্যন্ত দুঃসময়ে তোমাদেরই আশ্রয়ে প্রতিপালিত 
হইয়া, তোমাদেরই অন্মে পুষ্টিলাভ করিয়া,সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে 


প্রভাঁব-মিলনণ। ৯১৩৩ 


দণ্ডায়মান হইতে পারিয়াছে। স্থুম্তরংং যাদবগণ শতজন্মেও 
তোমাদের খণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবে না। এই বলিয়া 
মহান্তা বন্গদেব গাত্রোখান করিরা নন্দরাজের ছুই বাহু ধারণ-পূর্ববক 
প্রেমানন্দে আলিঙ্গন কৃরিলেন'। উভয্নের সখা+প্রেম উতলিয়া উঠিল, 
উভগ্নেরই নয়নযুগস' হইতে আনন্দাস্র বিগলিত হইতে লাগিল । 

পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতার চরণ বন্দন ও অভিবাদনপূর্ব্বক 
তাহাদের ন্নেখালিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন। প্রীনন্দনন্দন,কৃষ্ণের নয়ন 
প্রেমাক্রতে পরিপূর্ণ হইয়৷ গেল। তাহার মুখ দিয়া কোন বাক্য 
বিনির্গত হইল না । তিনি পিতৃমাত্প্রেমে নিহবল হইয়া পড়ি- 
লেন, বুন্দাৰনলীলা স্মরণ করিয়! পুলকে পুর্ণিত হইলে । 

নন্দরাণী যশোদা কৃষ্ণ বলরামকে আপনার ক্রোড়ে উপবেশন 
করাইয়া ন্নেহভরে তাহাদের মুখকমল নিরীক্ষণ করিতে করিতে 
আপনাকে 'আপনি ভুলিয়া যাইলেন--কেবলমাত্র তাহার নয়নদ্ব় 
হইতে অবিরলধারৈ স্নেহবারি বিনির্গত হইতে লাগিল। 

পরে রোহিণী ঞবং দেবকী ব্রজেশ্বরী যশোদাকে* আলিঙ্গন 
পূর্বক বাম্পরুদ্ধকণ্ঠে গদ্গদ বচনে বলিতে লাগিলেন, ব্রজেশ্বরি ! 
কোন্‌ কামিনী তোমাদিগের ছুই জনের মিত্রতা ভুলিতে পারিবে ? 
ইহা চিরজীবনের জন্ হৃদয় প্রন্তরে খোদিত হইয়া রহিয়াছে । 
তোমরা আমাদের রামকৃষ্ণের জন্য যাহা করিয়াছ ত্রিভুবনের 
আধিপত্য লাভ করিলেও আমরা তাহার প্রতিদানে সমর্থ হইতে 
পারি না। বাম কৃষ্ণ শৈশবে পিতামাতাকে কখনও দর্শন করে 
নাই, কিন্ত তোমাদের আশ্রয়ে গাকিয়া পিতামাতার” অভাবও 
কখন তাহাদের মনে উদিত হয় নাই। “তোমাদের সাধুলীবনে 
আত্মপর ভেদ নাই, এহেন সাধুহৃদয়ের প্রতিধাঁন আমরা আর কি 
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করিতে পারি? তবে $জ্গতে সাঁধুত্বের ফল একগিন অবশ্তই 
প্রতিভাত হইবে। 

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের বাল্যসখাগণ শ্রীকঞ্ণ সমীপে সমাগত হইবানাত্র 
বাস্থদেব তাহাদিগকে প্রেমালিঙ্গনে ঠিরিতুষ্ট করিয়া অতীত বৃত্তা- 
স্তের আলোচন! করিতে লাগিলেন। বুন্দাবনকাহিনী শ্রীকৃষ্ণের 
স্থৃতিপটে জাগরিত হইয়! উঠিল এবং শ্রীকুঞ্চের সেই গোষ্ঠবেশ 
সকলের চক্ষে «যেন পুনরায় প্রতিভাত হইতে লাশিল। সেই 
বনের মধ্যে বৃক্ষের ফল পাড়িয়া সুখে সুমিষ্ট বোধ হইবামাজ শ্রী- 
কষে সমর্পণ ব্যাপার "যেন নৃতনন্ধপে আবার তাহাদের মনে 
উঠিয়া কত স্কুখাই স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল। 

অবশেষে শ্রী্কষ্চ প্নেই বাল্যসখা বুন্দাবনবাসী গোপদিগকে 
তাহাদের সেই পূর্বান্ুষ্টিত যোগধর্ট্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন । 
তাহাত। সেই যন্বস্কে অনেক আলোচন$ করিলে পঠী ঝা্ুনে 
তাহাদের প্রার্থনীমতে আত্মা ও পরমাত্বা সম্বঙ্দে উপদেশ দিতে 
লাগিলেন? বলিলেন 7 

দক্ষিত্যপতেজাদি মহাভূত সমূহ সৃষ্ট হইয়া তৎসমুদায় জীব- 
গণের শরীরে লন্লিবেশিত হইয়াছে। জীবগণ সেই মহাভূত 
সকলকে আত্মা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে । প্রানীগণ 
ভূমি হইতে দেহ, জল হইতে ন্বেহ ও জ্যোতি হইতে চক্ষু লাভ 
করিয়াছে। বায়ু প্রাণ ও আুানকে আশ্রর করির' রহিয়াছে 
এবং আকাশ শোত্রীদিতে অবস্থান করিতেছে। কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, 
জিহবা ওঁ নুসিকা ইহারা জ্ঞানেত্দ্রিয় এবং শব্দি জ্ঞানের দ্বার 
স্বরূপু। শব, স্পর্শ, "রূপ, রস ও গন ইহারা ইন্জিয়গ্রাহ্থ বস্ত ; 
ইহাদিগকে ইন্জিন হইতে পৃথক্রূূপ অবগত হইতে হুইবে। 


প্রভাঁষ-মিলন ! ১০৫ 


সারথী যেমন বশীভূত অস্বমকলকে প্রেংণ করে সেইরূপ মন 
ইন্দছ্রিয়দিগকে শ্ব স্য বিষয়ে নিয়োগ করিতেছে । জীব আবার 
হ্বদফ্ষে অবস্থান করিয়া সেই মনকে সতত নিষুক্ত কারা থাকে। 
মন সমস্ত ইন্্িয়ের এবং,জীবগণের স্প্টিসংহারের কারণরূপে অভি- 
হিত হয়। ইন্জিয় ব্ধপরসাদি ইন্জরিয়ার্থ, শীতোষ্ণাদি ধর্ম, চেতনা, 
মন, প্রাণ, অপান ও জীব নিরন্তর মনুষ্যের দেহ মধ্যে অবস্থান 
করিতেছে । সত্বাদি গুণসমুদায় ও বুদ্ধ্যাদি জীবের €মাশ্রয় নহে; 
পরমাত্মাই জীবের একমাত্র আশ্রম । পরমাত্মা জীবের অঙ্টা, 
গুণসমুদাক্স জীবের স্থষ্টি বিধানে কদাচ সমর্থ নহে। মনীষিগণ 
শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, দশ ইন্দ্রিয় ও মন এই যোড়স্ষগণপরিবৃত 
জীবাত্মাকে মন দ্বারা বুদ্ধি মধ্যে নিরইক্ষণ করিয়! থাকেন। 
পরমাত্মা চক্ষু কর্ণাদি ইঞ্রিয়ের্‌ গ্রাহথ নহেন; কেবল দীপস্বরূপ 
বিশুদ্ধ মনগ্দারাই তিনি প্রকাশিত হইয়া থাকেন। পরমাত্থা 
অব্যয়, অশরীরী, ইন্রিয়বিরহিত এবং শব্ধ,স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ 
পরিশূন্ত । যোগীগণঞ্পএনায্মাকে দেহমধ্যে নিরীক্ষণ কঁরিবেন। 
জড়দেহে অব্যক্তভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে ঘিনি প্রত্যক্ষ করিতে 
পারেন, তিনি দেহান্তে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।* সেই অদ্বিতীস্ব 
পরমীয্মা স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান 
করিতেছেন। ষখন জীব আপনাতে সমস্ত ভূত ও ভূত সমুদরায়ে 
আপনাকে অভিন্নভাবে দর্শন করেন্ট তখনই তাহার ত্রহ্গপ্রান্তি 
হইয়া থাকে। ধিনি আম্মাকে আত্মদেহে ও পরদেহে তুল্যরূপ 
জ্ঞান করেন তিন্বিই মুক্তিলাভে সমর্থন্হিন। 

পরমস্বব্ূপ পরমাত্মা উদ অধঃ, মধ্য বা" তির্ধ্যক, স্থানে গ্রব- 
লোকিত হন না কিন্তু এই সমদায় লোকই” তাহার অস্থরস্থ ? 
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তাঁহার বহির্ভাগে বিঁডুই নাই। তিনি সুক্ষ হইতেও সুক্্স অথচ 
স্থল হইতেও স্থূল, তাহার ইয়ত্তা করা কাহারই আয়ত্ত নহে। 
পরমাত্বা অক্ষর ও ক্ষর এই ছুই প্রকারে নির্দিষ্ট হন। তন্মধ্যে 
অবিনাশী চৈতন্য অক্ষর এবং স্থাবর জঙ্কুমাত্সক জ়দেহে ক্ষর 
বলিয়া অভিহিত হয়। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমন্ত পদার্থের অধি- 
,পতি, নিশ্চল, নিরুপাধিক পরমাস্মা নবদ্ধারযুক্ত পুর মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া হংসর্চে নির্দিষ্ট হন। আবার পগ্ডিতের! মহদাঁদি চতুর্তিংশতি 
পদার্থ সঞ্চিত, ক্ষয় স্থুখ ছুঃখ বিপর্যয় ও বিবিধ কল্পনা সম্পন্ন 
শরীর মধ্যে জন্ম রহিত'জীবাম্মাকেও হংস বলিয়া নির্দেশ করিয়া 
থাকেন। সজনী ব্যক্তিগণ জীবাক্মা ও পরমাত্মীকে অভিন্ন জ্ঞান 
করেন। বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বাহ বৃত্তি হইতে নিবৃত্ত 
করিয়া সর্বব্যাপী পরমাত্মীতে লীন করাকে উৎকৃষ্ট ভ্ঞান বলিয়া 
জানিবে। অতএব যোগী ব্াক্তি শীন্তপ্রকতি, জিতেন্দতরিয়, ধ্যান- 
নিষ্ট ঈশ্বরে অনুরক্ত, শান্ত্রততজ্ত ও পবিত্র হইয়া “কাম ক্রোধ লোত, 
তয় ও মৌহ এই পঞ্চবিধ যোগদোষ পরিত্যাপ্থ পূর্র্বক এইরূপ জ্ঞান 
পরিজ্ঞাত হুইবেন। শীস্তপ্রক্তি হইলেই ক্রোধ, সঙ্কল্পত্যাগী 
হইলেই কাম ও *সত্বগুণসম্পন্ন হইলেই নিদ্রা জয় করা যায়। 
সতত অপ্রমত্ত হইয়া ভয্ এবং জ্ঞানবানদিগের শুশ্রযাঁপরভন্ 
হইয়া দস্তগুণ পরিত্যাগ করা উচিত। ধ্যান, অধায়ন, দান, সত্য, 
লক্জা, সরলতা, ক্ষমা শৌচ ওইইন্্রিস নিগ্রহ দ্বারা তেজোবৃদ্ধি পাপ 
ধ্বংস, অভীষ্ট সংসাঁধন ও বিজ্ঞান লাভ হয়। সর্বভূতে সমদর্শী, 
যদৃচ্ছালাভি সুস্তষ, পাপবিহীন, * তেজস্বী, অল্লাহারনিরত জিতের 
ব্যন্িরা কাম, ক্রোধকে বশে আনয়ন পূর্বক ব্রহ্মপদ লাভের 
বাসনা করিবেন। যোগিজাঙ্গ বজিগণ নিবিষ্টচিত্তে মন ও 
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ইন্জিয় সমুদায়কে বিষয় হইতে নিবৃত্ কিয়; বুদ্ধির সহিত মনকে 
সংযৌজিত করিবেন। পাঁচ ইন্জ্রিয়ের মধ্যে একমাত্র ইন্দ্রিয় 
বিষয়ে আসক্ত থাকিলেই মন্থয্যের শাস্ত্রীয় বুদ্ধি সেই ইন্্রিক়রূপ 
একমাত্র দ্বার অবলম্বন:করিয়া “সচ্ছিদ্র জলাধারস্থ সলিলের ন্যায় 
নিঃস্ত হইয়া যাঁয়। যোঁগশীল ব্যক্তি প্রথমে মনকে রুদ্ধ করিয়া 
পশ্চাৎ অন্ঠান্য ইস্্রিয়গণকে সংঘমিত করিবেন । যোগবিদ্‌ পুরুষ 
চক্ষু, করণ, নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ন্টে বিষয় হইতে* 
আকর্ষণ করিয়া মনে এবং মনকে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিয়] 
বুদ্ধিতে সন্নিবেশিত করিবেন। মন ইন্দিক্পগণের সহিত সমবেত 
হুইয়' বুদ্ধিতে অবস্থান পূর্বক প্রসন্ন হইলেই যোগচঞব্যক্তি ধুম- 
বিহীন প্রজ্জলিত অনল শিখার ন্যায় সেই, তেজঃস্বক্ষপ সর্বব্যাপী 
পর ব্রহ্মকে হন মধ্যে দর্শন করিয়া থাকেন। 
আবার যেরূপ গগন মধ্যে কুর্য্যের কিরণ জাল একত্রীদুত 
হইয়া অবস্থান ক'রিলেও স্থুল দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্টিগোচর না হইয়! যুক্তি 
দ্বারা অনুমিত হয়, তুঞ্জপ যে স্মস্ত জীব স্থুল দেহ বিসুন্ত হইয়! 
লৌকে বিচরণ করে, তাহাদের জীবনুক্তি স্থুল দৃষ্টি দার দৃষ্ট না 
হইয়া জ্ঞান-দৃষ্টি দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকে । জিতেন্ত্রির যোগীগণ 
জল মধ্যে সুধ্য প্রতিবিষ্বের স্ায় জীব দেহে প্রকাশিত লিঙ্গ শরী- 
রকে দর্শন করিয়া থাকেন। বাহার কি জাগ্র অবস্থা, কি নিদ্রিতা- 
বস্থা সকল সময়েই মনংকল্পিত *কামাদি ও বোগৈষ্বধ্য পরি- 
ত্যাগ পুর্ববক কর্মাুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন তাহারাই লিঙ্গ শরীর বশীতৃত 
করিতে পারেন | তাহাদিগের ভীব ধনরস্তর মহতত্ব, অহকার, রূপ, 
র্স্‌, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই সাত গুণ সম্পন্ন হইয়াও জরা ম- 
পরাজয় পূর্বক যথাস্থুখে িরণ করিয়! থাকে । যে ব্যক্তি 
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বুদ্ধির বশীভূত হয়, সেঁত্মাপনা হইতে অন্ত ব্যক্তিকে পৃথক্‌ জ্ঞান 
করিয়া থাকে । রজ ও তমোগুপ সম্পন্ন ব্যক্তিরা সর্ধলোকের 
হৃদয়স্থিত জীবাম্বাকে দর্শন করিতে পারে না। ধাহারা যোগশান্ত- 
পরায়ণ হইয়। জীবাত্াকে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, স্থলশরীর, 
সুঙ্্ম শরীর ও কারণ শরীরকে অতিক্রম কর! তাহাদের আবস্তঠক। 
মানবগণ মহত্ত্ব, অহঙ্কার, রূপ, রস গন্ধ স্পর্ণ ও শব এই সাত 
শুক্র গুণ, প্ররৃতির বিকার জগৎ এবং সর্বজ্ঞতা, নিত্য তৃপ্তি, নিত্য 
বোধ, স্বাধীনতা, অনুপ্ত দৃষ্টি ও অনস্ত শক্তি এই ফড়ঙ্গযুক্ত 
পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইলেই পবব্রক্ষকে দর্শন করিতে 
পারে।” 

*লুব্ধ ব্যক্তিরা আয়াস-পাশে জড়িত হইয়া! হৃদয়স্থ কামবৃক্ষকে 
পরিবেষ্টন পূর্বক ফল লাভের অভিলাষে উহার উপাসনা করিষা! 
খাকে। ও মহাবুক্ষ মৌহ হইতে উৎপন্ন হন্ধ। ক্রোধ ও অভি- 
মান উহার ক্কন্ধ, ভোগাভিলাষ উহার আলবাল$ অজ্ঞানতা উহার 
মূল, গ্রম'দ উহার সেকসলিল, অহ্য়া উত্বার পত্র; পূর্ববজন্মা- 
জ্জিত পাপ উহার সার; মোহ ও চিন্তা উহার ক্ষুদ্র শাখা; 
শোক উহার বৃহৎ শাখা ও ভয় উহার অস্কুর। মোহজনক 
পিপাসা-লতা-সমূহ এ বৃক্ষকে নিরস্তর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। 
ঘে ব্যক্তি আয়াষ-প।শ হইতে ঝিমুক্ত হইয়া ধ বুক্ষকে ছেদন 
করিতে পারেন তিনি সুখ ছুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন। 
অন্কৃতী ব্যক্তি যে ভোগ্য বিষয় দ্বার! এই বুক্ষকে পরিবদ্ধিত করে, 
সেই ভে(ণ) বিষয়ই তাহাকে বিনষ্ট করিয়া! থাকে কৃতী ব্যক্তি 

৯ বদ্ধমূল বৃক্ষের অঞ্জীনতারূপমূল যৌগবলে সমাধি স্বরূপ অসি 
পূর্বক ছেদন করিরেন। য়ে ব্যক্তি জন্ম মৃতুরূপ বন্ধনই 
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কাম্য কর্মের ফল বলিয়া উপলন্কি করি তাহা হইতে নিবৃত্ত 
হইতে পারেন তাহাকে আর ছুংখভোগ করিতে হয় না। 

শ্রীকৃষ্ণ বাল্যসখা গোপ্িগ্ক এইরূপে যোগধর্, ব্রক্গদর্শন 
প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া তাঙ্কাদিগকে মানব জীবনের সমুন্নত স্তর দেখা- 
ইয়! দিলেন, তখন জ্ঞান-মার্গের বিচিত্র সোপান তাহাদের সম্মুখে 
প্রতিভাত হইতে লাঁগিল। 

অবশেষে বাসুদেব পটমণ্ডপ মধ্যে একাকী £প্রবেশ লাঁভ 
করিলে গোপীগণ তখায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করি- 
লেন। তাহারা আপনাদের হৃদয় মধ্যে সেই গোষ্ঠবিহার্মু বংশী- 
ধারীর ব্রিভঙ্গিম মৃত্তি দেখিতে লাগিলেন এবং চক্ষের সুখে সেই 
সর্ধবজন-মনোহারী নীরদবরণধারী শ্ঠামস্ুন্দরের কমনীয়-কান্তি 
প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। তাহাদের হৃদয়সমুদ্র উদ্বেলিত 
হইয়া উঠিল,প্রেম'তুক্তির প্রবল প্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল, 
আনন্ব-প্রক্মবণের দ্বার উন্ুক্ত হইয়া প্রেমাশ্রুরূপে শোভা পাইল। 
কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের মুখ দিয়া কোন বাক্য কৃতি পাঁইল না; 
তাহার নয়ন ভরিয়া প্রাণের পিপাস! মিটাইয়া সেহ অস্ুপম 
মৃদ্তির অপূর্ব শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ।'অনস্তর তাহার! 
এত দিন পর্য্যস্ত হত্নযাভিরামের অদর্শন জনিত বিরহ-বার্তী জ্ঞাপন 
করিলে শ্রীক্কষ্ণ সহান্তবদনে বলিলেন, হে ব্রজাঙ্গনাগণ ! তোমরা! 
বৃথা কেন আমাকে অভিযোগ করিতেছ, তোমাদের নিকট হইতে 
আমার অদর্শন কখন সম্ভবে না। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও 
আকাশ যেমন সফস্ত পদার্থের বাহিরে ও অন্তরে বিদ্যস্ভান "আছে, 
আমিও সেইূপ তোমাদের ফ্রস্তরে ও বাহিত সর্বদাই বিরাজমান 
রহিয়াছি' ভীবাত্মা পঞ্চভূত হুইতে সন্ভুৎপন্ন শরীর মধ্যে কর্ের- 


১১০ শ্ীকৃষ্ণ চরিত। 


ফল-ভোক্কারূপে অক কত্তিতেছে; তোমরা এই অচেতন 
পঞ্চ-মহাতৃত এবং চেতন জীবাত্মাকে তোমাদের হুদয়স্থিত আমার 
স্বরূপ মধ্যে প্রতিভাত ভাবে অবলোকন কর। যে পরা+ভদ্তি 
হইতে এই স্বরূপৃষ্টির সামর্ধ্য জন্মে, ভগবাৎনর ইচ্ছাপ্ন তোমাদের 
সেই অতুলনীয় পরা-ভক্তি লাভ হইয়াছে । সুতরাং তোমাদের 
,কাস্তিক অভিলাষ থাকিলে তোমাদের হৃদয়-নন্দির হইতে 
আমার অন্তধ্টীন কখন সম্ভবপর হইতে পারে ন!। 

গোণীগণ শ্রীকষ্ণের নিকট এই গুঢতম আধ্যাত্মিক বিদ্যা 
লাভ করিয়া-_তত্বজ্ঞানজাত এই স্বরূপ-শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া 
তাহার অন্থুধ্যান দ্বারা লিঙ্গ-শরীর রূপ পঞ্চকোষ ভেদ করিতে 
সমর্থ হইলেন। তথন শ্রীকৃষ্ণের মায়াতীত অক্ষয় মুক্তি তাহাদের 
পবিত্র হৃদক়-মন্দিরে প্রতিতত হইয়া উঠিল। তাহারা প্রেম-ভক্তি- 
প্লাবিত অন্তরে, খুলক-পুর্ণিত দেহে, কুতার্জলিপুটে প্রেমমর 
শরীরুষ্ণকে বলিতৈ লাগিলেন, হে পদ্মপলাশলোচন ! যোগীগণের 
সাধনের যাহা পরম উদ্দেস্ত, সংসারী জীবে সংসার-সাগর পার 
হইবার ম্লাহা একমাত্র অবলম্বন সেই পদ্মনাভের পাদপদ্নদ্ধয, 
আমরা গৃহসেবিনী গৃহস্থবরমণী হইলেও আমাদের মনে যেন সর্বদা 
বিরাজমান থাকে, ইহাই আমাদের আমাদের একমাত্র প্রার্থনা । 

জ্ঞানময় শ্রীকৃষ্ণ ষটচক্রভেদ-ূপ অমূল্য শিক্ষার প্রেমময় পথ 
দেখাইয়া দিয়া ব্রজবিহারিনীদিগের মনোবাঞ্ছ! পুর্ণ করিয়া দিলেন, 
-তীহারাও প্রত্যেকেই আপনার হৃদয়েশ্বরকে চিরসহচর স্বরূপে 
পাই! জগচে প্রেমভক্তির পর্সাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। 


পাটি ক 2 


প্রভাস বজ্ত 


বৃহ্ছদেব এই সুর্ষ্য-গ্রহণোপলক্ষে প্রভাঁসতীর্থে ছৈপায়ন, নারদ, 
চ্যবন, দেবল, অপিঙ্ঞ বিশ্বামত্র, শতানন্দ, ভরছা'জ, গৌতম, 
বশিষ্ট, গালব, ভৃগু, পৃষ্ীস্তয, কশ্প, মার্কগডেয়, অত্র, অঙ্গিরা, 
অগন্ত্য, যাজ্ঞবন্ধ্য, ঝমদেব প্রভৃতি খবিগণের সমাগম দেখিয়া 
এই সময়ে দান-যজ্ঞ ক্রিয়া সাধনের অভিলাষ করিলেন। স্বয়ং« 
শ্রীকৃষ্ণ ধাহার সন্তানকূপে আবিভূতি হইরাছেন, কাহার বরা, 
ভিলাষ কোন্কালে অসম্পূর্ণ থাকে? শ্রীকুঞ্ঝ পিতার বক্তানুষ্ঠানের 
অভিলাষ অবগত হইয়! তৎক্ষণাৎ তাহার উদ্োগ-বিধান ক্ররিতে 
লাগিলেন। ম্হর্ষিগণ ধত্থিক-কার্ষ্য বরিত হইলেন, দীর্ষি' আর্ত 
হইল। যছুগণ ও রাঁজন্যবর্গ স্নান করিয়া মীল্য ধারণ ও পবিত্র- 
বাস পরিধান্ট পূর্বক শুদ্ধাচারে দীক্ষাশালায় উপবিষ্ট হইলেন । 

অনন্তর খ্িটেরা বস্দেবকে পরীগণসহ অগ্লন ও অভ্যঙ্জন 
দ্বারা যথাবিধানে অভিষেক করিলেন। পীত কৌশেয় বাঁস- 
পরিধৃত অগ্নিহোইগণ" কর্তৃক বেদোক্ত বিধি অনুসারে যজ্জ-ক্রিয়া 
আরব হইল। মুদক্গ, পউহ, শঙ্খ, ভেরী, ছুন্দভি প্রভৃতি বাজতে 
লাগিল। ঙ্গীতীচার্ধগরণ কঠনাদের কৌশল দেখাইয়া সময়োচিত 
রাগ-রাগিণী আলাপ করিতে লাগিলেন। স্বন্তিবাচন, মন্ত্রোচ্চারণ 
বেদধ্বনি প্রভৃতিতে যক্্-স্থল নিন্টুদিত হইতে লাগিল, হোঁমাগ্সি 
স্বতচন্দনাদি উদরন্তাৎ করিয়া সুবাস বিস্তার পূর্র্বক চতুর্দিক 
আমোদিত করিয়া তুলিল। এইরূপ মহামহৌতসবে মহামতি 
বন্থদেবের যজ্ঞানুষ্টান সমাহিত হইলে তিনি দান-ক্রিয়া আরম্ভ 
করিলেন। ব্রাহ্মণের! ষথানাগ্য দক্ষিণাসহ বখ্েচিত পৃজোপহার 
প্রাপ্ত হইলেন। দীন-ুখী, অনাথ-হাতুর, যাঁচক, উপযাঁচ 


১১২ জবীকষ্চ চরিত | 


সকলেই আশাতীত আঁ, নত, ধনরতাদি লাভ করিয়া পরম নত 
চিত্তে প্রাণভরিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিল। 

অবশেষে বন্থদেবের দান-যক্ত সুষ্ূর্ণ হইলে রাজন্যগণ বিদাস্ 
গ্রহণপুর্বক সব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন্তু। খধিগণ আনীর্ব্বাদ 
বচনে আপ্যায়িত করিয়া আপন আপন অভিলধিত পথে প্রস্থান 
করিলেন । কেবল বুন্দীবনবাঁসীগণ তখনও শ্রীকঞ্ণকে ছাড়িয়া 
যাইতে চাহিষ্জজন না। তাহারা আরও তিন মাস কাল প্রভাস- 
তীর্ঘে বাস করিলেন। পরিশেষে ঘোরতর" বর্ষ। সম[গত হইবাঁব 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহার! নিতাস্ত অনিচ্ছাসত্বেও শোকোচ্ছাস, 
ময় বিদায়ত্পার শেষ করিয়া বুন্দাবনে যাত্রা করিলেন । যাদব- 
গণও কৃষ্ণ বলরামের সচ্ছিত দ্বারকায় ফিরিয়া আসিলেন। 








এইবার আমরা দ্বারক! ছাড়িয়া মহাভারতের মহাক্ষেত্রে 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিব। ধর্মপ্রাণ ঝৃন্ুদেবের এই 
ভাব্রতলীলাতেই সুমহান ধর্মরাজ্যের সংস্থাপন ও নিগুঢ ধন্- 
তত্ের প্রচার ক্রিয়৷ দেখিতে পাইব। ধাহার সমুন্নত ধর্ম প্রণালী 
সমন্ত ্বগঞ্চের উপযোগী ও সমুদয় জীবমণ্ডলীর হিতকর, তাহার 
সেই জুমহান ধর্্রতর বুঝিবার পূর্বের __বাঙ্গালী আমরা-আমাদের 
নিজের সমাজ-ধর্ধম একবার বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

ধর বন্ধনই হিন্দুদিগের উথবান-শক্তির মুভিত্তি। আহারে 
বিহারে, আচারে ব্যবহারে, শয়নে স্বপনে, ধ্যানে, জ্ঞানে, পরিধানে 
উপবেশনে দর্ধত্রই হিন্দুধর্মের দৃঢ়তর শাসন এবং সেই শাসনের 
উপরই হিন্দুসর্মীজের স্থায়ীভিন্তি অবস্থান করিতেছে। তাহার 
চতুর্দিক সুশৃঙ্খলায় সংস্থাপিত জালবালে পরিবেষ্টিত। তথায় 
স্বেচ্ছাচারের প্রবেশীধিকার নাই, গুরু শিষ্য সংঘর্ষণ নাই, অহং- 
জ্ঞানের মোহাবেশ নাই, অনবিকার,চর্জার উৎপাত নষ্ট) কেবল 
সরলতাময় বাধ্যবাধকতার প্রেমময় দৃষ্টি, পুরুযান্ুক্রমিক ক্রম- 
বিফাশের অপূর্ব স্্টি। হায়! আমরা এখন* আপনার্দিগকে 
সেই স্ুশৃঙ্খলাবন্ধ স্তববীসজ্জিত, স্ীমান্সংবেষ্টিত ক্রমোখিত সোপা- 


১১৪ ্ীরুষ্ চক্লিত। 


নোপরি পৰিত্র ক্ষেত্রে ংরক্ষিত হ্ুপিত্র হিন্দু ধর্দের -পতাক্ষধারী 
বলিয়া! পরিচয় দিতে চাহি; সেই হিন্দধর্থের সুখপাত্ত দ্বরূপে 
ঘোষণা করি। কিন্তু জিজ্ঞ!পা বর শ্বেচ্ছাচার ঘাহাদের মূলমন্ত্র 
্েচ্ছান্ুদরণ যাহাঁদের মজ্জাগত প্রবৃত্তি, ধর কথ! যাহাঁদের তর্ক 
মাত্রে পর্যবসিত, আরাধনা যাহাদের অক্ষর সমষ্টি, অনধিকার 
শ্চচ্চাই যাহাদের বিদ্যাবত্তার লক্ষণ, পৃজ! পরিবর্জনই যাহীদের 
সভ্যতার পরিচয় তাহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া ঘোষণা! 
করিতে কত দূর অধিকারী ? গৃছে বর্ণজ্ঞান-বিহীনা বিধবা! জননী 
'নস্ত ক্রতের উদ্যাপন জন্য উপযুক্ত পুত্র ধীরেন্দ্রনাথের অবসর 
বুঝি ভ়ীতস্বরে ধীরে ধীরে অর্থ প্রার্থনা করিলেন । মহাজ্ঞানী 
ধীরেন্্রনাথ, হা্বাট স্পেন্সার, মিল, ডারউইনের কোটেসন তুলিয়া 
“মাকে” জলবৎ তরলং বুঝাইয়া দিলেন যে, ব্রত অনঞ্পান সমস্তই 
লোভ” ব্রাঙ্মণগণের মস্তিষ্রস্থত জুয়াচুরি ফন্দি ভিন্ন আর কিছুই 
নহে, স্ুতুরাং ইহার অন্ঠ বৃথা শরীর নষ্ট বা অর্থ ব্যয় করা কর্তব্য 
নহে! মাতা অতশত উৎকট বক্তৃতার মর্ম বুঝিতে ন! পাঁরিয়া, 
উপযুক্ত পুত্র ক্ষমৃতাসত্বেও দিলেন না ভাবিয়া, ক্ষু্মনে ধীরে ধীরে 
তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন ) কিন্ত নিজের মনোবেগ সাম্লাইতে 
পাত্সিলেন না)- চক্ষুপার্থে অশ্রবিদ্দু দেখা দিনঃ তিনি নির্জনে 
বসিয়া কান্িতে লাগিলেন। 
এদিকে বাহিরে উপাজ্জনদীল পুক্রপ্রবর ধীরেজ্রনাথ মহাঁসমা- 
রোছে বুগ্ণানভোঙে কুক্কুটপিষ্টকের আয়োজন হেতু পাঁচশত 
টাকার পঞ্চ কেতা খুজর1 নোট আলঘিতবেলী চটুলনয্নী বার- 
বিলা্সিদীয় হস্ত যমপর্ণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। পাঠক ! একি 
-বীযেন্্র নাথের দোষ? তাঁই বাঁ, কেমন করিয়া বপিব ! সমাজ 


আমাদের খর্ব । ১৬৫ 


এ কথাত বিশেষদ্প জানেন, ধর্মধ্বজীগণ বারবার রমন দৃষ্টান্ত ত 
দর্শন. করিতেছেন, কিন্তু তথাপিও ত বাঙ্গালীর হিন্দুসমাজে ধীরেঞ্জ 
নাথের অক্কু্র প্রতাপ ৮ তিনি গনী, জ্ঞানী, সদ্বিক্েক ও সর্ব 
কর্মে সর্বপ্রধান পরাধর্শদাতা; আবার স্থধুই কি তাই! ধর্ম 
সম্বন্ধে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন জন্য ভাগার সংস্থাপনের সময় যশই- 
প্রার্থী ধীরেন্দ্রনাথ তিন শত টাকা চাদা দিয়াছিলেন, $চতরাং ধর্ম 
যাচক্ষ মহাপ্রভূদিগের আটচালায় ধীরেজ্জ বাবু ধর্শ-কর্ষ্মে ধার্ট্িক 
চুড়ামণি! চিত্র বিষয়ে আদর্শ শিরোমণিন আসবার চতুষ্পাঠীর 
তর্ক পঞ্চানন মহাশয়ও উকীল-শ্রেষ্ঠ ধীরেন্ত্রনাথের, অটাজিকায় 
ভোব্স বিদায়ের সুযোগ পাইলে বিধবা অন্নকালীর দুরে পদার্থ 
করিতে বড় একটা বাজী নহেন। মজলিসেও বীরেন্নাধের 
সুখ্যাতি ধক্পে না, পথ ঘাটে সম্মুখে পাইলে ধীরেন্দ্রনাথ-শিরে 
আশীর্বাদ-বৃষ্টি যারে, তাহার গুণকীর্তরন সর্ব প্রথমে । তবে 
ভাই ধীকবেক্্র নাকের দোষ কি? সমাজ তাহাকে শিত্রে ধরিয়! 
রাখিক্নাছে, ব্রাঙ্গণ পাণ্ডত তাহাকে মাথায় তুলিয়াছে, ধর্মসভা। 
তাহাকে কোলে লইয়াছে; শাসন শৈথিল্যের উপর এমন আন্বর 
অভার্থনায় ধীরেন্্রনাথ মব্জ! লুটিতে ছাড়িবে কেন? শিক্ষার্দীক্ষান্ 
বিকৃত করাইয়া* জীরনব্যাপী আমোদের পথ দেখাইয়া এখন 
বাজে বক্ততার রিলাতী তৃফানে সম[ুজকে সংযমের পথে ফিরাইতে 
চাহি, ওত বড় কম রহস্ত নহে । 

- পাঠক ! আবার এক দৃশ্ত দেখুন,_বিক্রপুরেক্ণ £গাবদ্ধন 
গোয়াল বাবা 'তারকনাথের শ্রীমুর্ঠি সনার্শনে জীতুন "চরিতার্থ 
করিবার মানসে তারকেস্র্জে আগমন করিষাছেঞ্ সেই সঙ্গে কীমনি 
একবার গুরুদেবের চ্ষণ বন্দন| করি! যাইবে, এ আশাও হযে 


১১৬ শ্রীকৃষ্ণ চরিত? 
বাঁধিয়া সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া আপিয়াছে। গোবদধীদের 
গুরুদেব কলিকতা সহরে গোস্বামী পাড়ায় বাস করেন। গোয়াল 
গোবদ্ধন দীক্ষা গুরুর পাদপক্সে সাধ্যত যৎকিঞ্িৎ গুরুদক্ষিণা রাখিয়া 
চরণামৃত পানি করিবে, এই আশায় কলিফাতায় গুরুদেবের গৃহে 
আদিয়া উপস্থিত হইল। গৃহে গুরুদেব .তখন উপস্থিত নাই, 
“বাড়ীতে শিষ্যসমাগমে লাভের আশা বুকে বীধিয়া এবং গোবর্ধনের 
আগ্রহাতিশঘ্য দেখিয়া! মহাপ্রভু ধবলঠাদ গোস্বামীকে আনিবার 
জন্য লোক পাঠান হইল । প্রায় এক ঘণ্ট। হইল তথাপি কাহারও 
উদ্দেশলাই,্‌ গোবর্ধন বড়ই উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিল এবং প্রভু কোথায় গিয়াছেন বলিয়া বারম্বার জিজ্ঞাস 
করিল, কিন্তু কোথাও প্রক্কত উত্তর পাইল না। 

যাহা হউক অবশেষে মহা প্রভুর মূর্তি দেখা দিজ্জ! উভয়ের 
স্কন্ধে ভর রাখিয়া গোস্বামীদেব বৈঠকথানায় সুমানীত হইলেন। 
গোৌবস্ধনের ধুলিপায়ে গুরুপদ দর্শন বাসন! পুর্ণ হইল। কিন্ত 
গুরুদেব শিব্যসহ বড় বেশী কথাবার্তা কহিলেন না। কথা ন! 
কহুন, গোত্নালা এত পুণ্য কবে নাই যে, গুরুদেবের বচনামূত 
পানে জন্ম সার্থক করিবে! তবে কি না বিলাতী-বুদ্ধিবিহীন 
গোয়ালা মন মধ্যে কুভাবের কোন স্থান ন! রাখিয়। নিজে গঙ্গাঙ্গীন 
পূর্বক গুন্ধবাসে গুরুদেবের জলন্ত মিষ্টান্ন ভোগ লইয়! উপস্থিত 
হইপ। গুরুদেব সমীপে সংস্থপিন পূর্বক তাহার পদরজ গ্রহণ করিয়া 
যৎকিঞ্চিৎ,গুরুদক্ষিণা স্বন্ূপ, নিজের সাধ্যমত দশটা টাকা এবং 
এক কুস্ত সদ্যজাত স্বত__মর্ত্যের অমৃত হৈযঙ্বীন প্রদান করিল। 

"অনন্তর শুরুদ্পেবের সেবা! হইলে ওদাদ লইয়া! স্বদেশ প্রত্যা- 
বর্তন করিবে এই বাসনারণঅপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু হায়! 


আমাদৈর বন্দ । ১১৭ 


সেবক সম্মুখে গুরুদেবের সেবা হইল নান] শিক্কোর জন্য স্বতন্ত্র 
আহারের বন্দোবস্ত হইল এবং শিষ্য অর্পরিমিত আহার সামশ্রী 
পাইল*বটে, কিন্ত শিল্কা-সংগৃহীত, মিষ্টান্ন ভোগ গুরুদেব তখন মুখে 
দিলেন না! গোৌঁসাইদ্রী রঙের মুখে তরবেতর ?দথিতেছেন, 
তিনি মদের নেশায় মিষ্টান্ন ভোগ দিয়া সাধের আশায় জ্লার্জলি 
দিতে চাহেন না) তাই শিষ্য আনীত সন্দেশ ভোগ তাহার মুখে 
উঠিল না। কিন্তু অসভ্য গোয়ালা এ তব বুঝিত্ঞে পারিল না, 
তাহার গুরুদেব ঘে নেশায় ঢুলু ঢুলু তাহ। তাহার মনোমধ্যেই 
উদ্দিত হইতে পারিল না। হইবেই বা! কেমনে? বিনি গুরুমন্ 
কর্ণে দিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া দিবেন, বিনি জীর্বাশার সহিত 
পরমাত্মার সংযোগ বিধানে দীক্ষামন্ত্র দান্দ করিবেন, পবিত্রতার 
শুদ্ধাবাসে হাত ধরিয়া লইয়া যাইবেন, তিনি কিনা আজ বারণীসহ্‌ 
বাববাঙ্গনার সম্মিলিত আোতে আপন্নাকে ভাগাইয়! দিয়াছেন/ 
কুপ্রবুত্তির দীসন্্দীস স্বরূপে অপাঁবত্রতার নরক-ভূমে কীট ক্রীড়ীয় 
ব্যাপৃত রহিয়াছেন ! গুরুভক্ত পাঠক! এ কথা কি” বিশ্বাস 
করিতে প্রবৃত্তি হয়, এ ভাব কি মনে আনিতে সাহস জন্মে! 
তাঁও কি কখন বিশ্বাস হয়? কি করিব, ইহা বৈ জলস্ত জীবন্ত 
সত্য! আজ কুল তাহাও আবার বড় বিরল নহে। তবে ধর্ম 
চরণ কোথায়? ধাহীরা ধর্্মন্বিরের প্রধান পাণ্ডা, মুক্তি পথের 
প্রথম পথ-প্রদর্শক এবং অজ্ঞানান্ধকারের সমুজ্জল আলোক-রেখা” 
স্বরূপ, ভাহারাই যদি আজ আপনাকে আপনি হারাইলেন তবে 
বাঙ্গালীর ধন্মীধন্ম কোথায় কি বুঝিব ? 

পাঠক! আল্গন, এখন একবার মহামায়া,দশভুজার গ্রতিম। 
পুজার আয়োজন-মগুপুে আসিয়া দেখুন_-হ্যতং যোড়শোপডারের 


১১৮ গ্রীক চরিত । 


বিশাল আয়োজনে পৃ্থুর দালান পরিপূর্ণ, ধুপ ধুনাঁর ধুমহিল্লোলে 
চতুর্দিক আমোদিত, পূজাপদ্ধতির উদ্যোগ প্রকরণে নানাজনে 
নিয়োজিত। কিন্ত এদিকে পুরোই্থিত ঠাকুর আচমনের প্রকৃত 
ফল ছাড়িয়া” দর্ণকদিগকে হস্তচালনার নৈপুণ্য রেখাইতেছেন, 
বাজীকরের বাঁজী খেলাইতেছেন। হায়! ধিনি আজ ত্রিগুণমন়্ 
ওষ্কার-সমাধুক্ত ত্রিদপ্ীধারণ মহিমায় স্বীয় ধ্যানযোগ প্রভাবে 
আবাহন-উদ্বোধন-মন্ত্রে বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তির সন্কর্ষণ প্রভার 
প্রতিমায় প্রাণাবির্ভাব দেখিবেন, দর্শক-বুন্দও রোমাঞ্চ শরীরে 
আপনাপুনি প্রণত হইম্া হৃদয়ে মহামায়ার জলন্ত মুর্তি অনুধ্যান 
করিতে থাকবে, তিনি কিনা অনুম্বার. বিসর্গের স্থুর ভীজিয়! 
আবাহনে বিসর্জন গাইয়া লাভালাভের ওজন বুঝিতেছেন, 
দানদক্ষিণার হিসাব খতাইতেছেন, ধ্যানে বসিয়া চে!ক বুজাইর। 
লাভের টাকায় ব্রাহ্মণীর নথের বাহার কল্পনা করিতেছেন, অহি- 
ফেনের ঝৌকে নিস্তবন্ধতার আশ্রয় লইয়া দর্শক সমীপে দৃতর 
মনসংযোগের পরিচয় দিতেছেন 11 হার! যিনি ব্রহ্ধা-বিষু 
মহেশ্বররূপী ত্রিশক্তিসম্পন্ন ত্রিদী-ধারক, মূর্তিমান মন্তরাবিষ্ঠানকারী 
দেবতা স্বরূপ ব্রাহ্মণ পূজক, তিনি কিনা আজ ধোপদোরস্ত সুত্র 
গুচ্ছধারী সন্ধ্যাহ্িকবিবঞ্জিত মন্তজ্ঞানশৃন্ত পড়ন্তপাখী পুরোহিত 
ঠাকুর! আবার তিনিই কিনা মহাশস্তির মহাপুজার আরাধনা" 
গুণে শক্তি-সামঞ্জন্ত বিধানে ষজমানের হিতসাঁধন কল্পে নিয়োজিত । 
হায়! ইহা অপেক্ষা বিষম বিড়ম্বনা আর কি আছে? 

পাঠক ! সারও দেখুন, এ দিকে কর্তা বাবুবও এ বিষয়ে 
বড় কহর নাই তিনিও নিজের প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে প্রতিমার দিকে 
পশ্চাৎ করিয়া হৃত্যগীতপারদ্র্শিণী বারাঙ্ল্লার কুটিল কটাক্ষময় 


আমারের ধন্ম ১১৯ 


হাকভাবে মাতিয়। দেশর ঝৌকে বেশ্লিকব বেলেল্লাগিরিতে 
মন্ত হইয়াছেন, মাঝে মাঝে ন্তব্কার বীভৎস-কাণ্ডে হাবু- 
ডুকু খাইতেছেন ||| হায়! ইহ! অপেক্ষা পুজার বাহাদুরী আর 
কি আছে? এখন মহীশক্তি' দশতৃজার আরাধনান্ত শক্তিসাধনা 
স্থলে নেশীর চতুরক্ষে আবকারী-বিদ্ভার পারদর্শিতা-পরীক্ষা 
চলিয়াছে, জগন্মাত। মহামায়ার উপাসনা গৃহে-বারাঙ্গনা-লীলা" 
সন্দর্শনের সুযোগ স্বরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। সম্ভুজও অঙ্ুন্ধ-” 
চিত্তে এ কার্ষ্যে প্রশ্রয় দিতেছে । 

পাঠক ! শুদ্ধ এই ছুই চারিটা নহে, শন্ত সহ পথে এইক্সপ 
কেলেঙ্কারী চলিয়াছে, তাহাতে কাহারও বাধা ব্িডুষণা নাই, 
আপত্তি উত্থাপন নাই, শাসন সমাবেশের চিহ্নমাত্রও নাই। তাই 
জিজ্ঞাসা করি, ধর্মমধব্জী বাঙ্গালী ! তোমাদের ধন্মীচরণ কোথায় 2 
তোমাদের "নিজের ধর্ম কি আছে? কোন্‌ পথেই বা তাহার 
সেবা করিতেছ] এই ত সকলেই 'আপন আপন ধর্থরক্ষার্থ 
যথাসাধা চেষ্টা করিয়া থাকে, আপনার জিনিষ বলিয়। সত্ব করে। 
এইত খ্রীষ্টান মিশনারি আপনাদের ধর্ম বিস্তৃতির জন্য অর্থ ব্যয়ে 
ক্রক্ষেপ করে না, মানাপমানে দৃষ্টি রাখে ন4, পরিশ্রমে কু্টিত 
হয় না, অধ্যবসায় পরিত্যাগ করে না) আবার এই ত শ্্রেচ্ছ- 
যবন, মুসলমান শ্বীয় ধর্মের নামে মৃহূর্ত মধ্যে দলে দলে সমাযুক্ত 
হইয়! ধর্মপতাকার নিম্নে দপ্ডায়মানপ্থাকিয়া অকাতরে শত শত 
প্রাণ বিসর্জন দিতে সমুগ্ধত্ত রহিয়াছে ; কিন্তু ধর্মধবজী বাঙ্গালী 
আমরা ! ধর্মের,জন্ত কি করিতে পারিগ নিজের ৫ বলিয়া কি 
কোন স্বতন্ত্র জিনিসের সন্বা রাখিয়াছি, না, মহা হদুগের বিপুল 
তুরঙ্ষে মাতিয়া হুগপ্রিয়র্তী গুণে ধর্শের নাঙে মনোমত বাগান 


১২৩ শ্রকৃষণ চরিত, । 


বানাইয়াছি, আর সুরুব্ত্র হিন্নধর্শের সুমহান নামে ভোজবাজীর 
গুপ্ত খেলা থেলিতে পাইতেছি, রসের লীল! খেলায় মা্তিয়। 
উঠিতেছি ! 

তাই ৰলি, যাহারা শিক্ষাদী্ষায় রায়ান, আহার-বিহার 
আচার বিচারের স্বেচ্ছাচারিতাগ্র মুললমান, পরিচয়ে হিন্দুস্তান, 
কাজ কর্ট্দে নান্তিক-প্রধান, তাহ+দের বহুরূপী ধর্াচ্ছাদনের 
'অভ্যন্তর ভাঞ্চে কি আছে কেমনে বুঝিব? তাহাদের ধর্মমান্দোলনে 
ধর্মতবই বা কেমনে জানিব। “বাঙ্গীলীর হিন্দুধর্মের” প্রক্কত 
অর্থ কেমনেই বা হৃদয়গম করিব। হায়! এহেন বাঙ্গালী জামরা 
-_আর্মাদ্ত্র“নিকট পূর্ণাবতার শ্রীক্কষ্ণের আদর্শ-ধর্ম্ের আদর্শ- 
উপদেশ কত দূর কার্ধুকরী হইবে তাহাই বা কেমন করিয়া 
স্থির করিব। 








পঞ্চদশ অধ্যায় । 





শরীরের ভারত-লীল]। 
জ্রৌপদীর স্বয়ম্বর । 


পাঞ্চাল নগরের প্রান্তবর্তিনী এক পরিষ্কত সমতলক্ষেত্রে 
্বয়ন্বর-সমাজঞ প্রতিঠিত হইয়াছে । সভাস্থল প্রাকার-পরিথাদি 
পরিবেছ্টিত এবং মধ্যে মধ্যে তোরণরজি বিরাজিত। উহার 
চারিদিকে সুধাধবাঁিত দৌধাবলী শোভা পাইতেছে, তাহাদের 
কুষ্টিমভূমি রমণীয় শিলাপট্রে উত্তাসিত, দ্বার সকল সমস্ত্র- 
পাতে বিস্তাস্ত এবং নোপানমার্গসমূহ যথাবিধানে সংস্থাগিত । 
বিচিত্র চন্দ্রাতপ ও অপুর্ব মাল্যদাম সভাগৃহের রমণীয়ত! 
পরিবন্ধিত করিতেছে । স্থানে স্থানে মনোহর আসন ও দরপ্ধ- 
ফৈননিভ শয্যা সকল সন্নিবেশিত , রহিয়াছে। কোন স্থানে 
নৃত্যগীত, কোন স্থানে বাগ্তোগ্মট কোথাও বা অপরবিধ 
উৎসবক্রিয়া' মহাড়ন্বরে সম্পাদিত হইতেছে। তুপালগণ রমণীয় 
বেশতৃষা পরিধানপূর্র্কক ঘথাযোগ্য আসনে সমাসীন তইযাছেন, 
ডি ও জানপদবর্গ ব্রিবাহ ব্যাপার দর্শননার্থ* *মধ্ধোপ্ররি 
উপবেশন করিয়াছেন, ছত্ুবেশধারী পাঞ্বেরা সমাগত ব্রাহ্মণগণ 


১২২ জীর্ণ চরিত । 


সমভিব্যাহারে আত্ম্রন* পরিগ্রহ পূর্বক পাঁঞ্চালরাজের উঁয্য 
সন্দর্শন করিতেছেন । 

এমন সময় দ্রপদকুমার খৃষট্য্স স্ত্ীয় ভগিনী দ্রৌপদীসহ 
সভামধ্যে সম।গত হইয়া স্বয়স্বর জন্য* বিরচিত সুদৃঢ় ছুরানম্য 
শরাসন ও কৃত্রিম আকাশ-ন্ত্স্িত লক্ষ্যের কথা উল্লেখ পূর্বক 
বলিলেন দে, বিনি এই শরাসনে শরসন্ধান পূর্বক পঞ্চশর 
নিক্ষেপ দ্ার্ন। যন্ত্রের ছিদ্র অতিত্রম করিয়! লক্ষ্যভেদ করিতে 
পারিবেন, পাঞ্চালী তীহারই গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিবেক। 

অনন্তর বীরগ্রধান রাজন্যবর্গ একে একে গাত্রোথান 
পুর্র্বক ই লক্ষ্যভেদ ব্যাপারে অসমর্থতা দেখাইয়া লঙ্জাবনত 
মুখে পুনরার উপবেশন করিলেন । এই স্মস় স্বয়ং শ্রীরুষ্ণও 
যদ্রবংশীয় বীরগণনহ এই ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। কিন্ত 
তিনি সভাক্ষেত্রে স্থানগ্রহণ পুব্বক তথায় সমাগত ব্যক্তি- 
বৃন্দকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, পরে ব্রাহ্মণিগের 
মধ্যে ভঙ্মাচ্ছাদিত বন্ছির স্ায় ছন্সবেশধারী পাগুবদিগকে 
লক্ষ্য করিয়! দ্রপদকন্তাপেক্ষা তাহাদিগেরই বিষয় নিবিষ্ট- 
চিন্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে যখন যছুবীরগণ লক্ষ্য- 
বিদ্ধ প্রয়াসে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হহীলেন, তখন অনন্ত 
বুদ্ধিবিদ্ভাসম্পন্ন সর্বদর্শা শ্রক্ষ্ণ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া 
পিতৃস্বপাতনয় পাগুবকুন্দের স্বয়স্থরক্ষেত্রে উপস্থিতি বিবরণ 
বলরামকে জ্ঞাত করাইলেন। যুখিষ্টির, ভীম, অজ্জুন, নকুল, 
সহদেব ও তাহাদের জননী কুন্তীদেবী জতুগৃহদাহ হইতে 
অব্যাহতি কাত, করিতে পারিয়াছেন জানিয়া বলদেব পরম 
প্রীতিলাভ করিলেন । 


ভ্রৌপদীর শ্বয়দ্বর' ১২৩ 


এদ্রিকে সভাস্থিত নৃপতিবর্গ ক্রমে) ক্রমে লক্ষ্যভেদে 
অসমর্থ ও পরাম্মুখ হইলে, কুস্থীনন্দন অজ্জুন বিপ্রমগুলী- 
মধ্য হইতে গাত্রোথান পূর্বক লুক্ষ্যস্থলে শরাসনমমীপে উপস্থিত 
হইলেন। পরে শরাসনে জ্যারোপণ পূর্বক পাঁচার্ট শর গ্রহণ 
করিয়। যথানিয়মে লক্ষ্যভেদ করিলেন । তখন ত্রিভুবনললামভূতা 
কৃষ্ণ তাহার গলে বরমাল্য অর্পণ করিয়া নিজেকে ফৌভাগ্য, 
বৃতী জ্ঞান কুরিতে লাগিলেন । 

অন্থপম রূপলাবণ্যসম্পর। দেববাঞ্চিত কন্তারত্ব দরিদ্র ব্রাঙ্গণের 
উপভোগিনী হইবে দেখিয়া ক্রোধান্ধ রীজশার্দ,লগণ ক্রপদ- 
রাজকে আক্রমণ করিতে উদ্ভত হইলেন। ভীমার্ছ * দ্রপদ- 
রাজের রক্ষার্থ নৃপতিগণের সম্মথীন হইয়। রণসাজে দণ্ডায়মান 
রহিলেন। কৃর্ণের সহিত অর্জুন এবং শল্যের সহিত ভীষের 
যুদ্ধ আরম্ত হইল। সমরসাগর্‌ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল দেখিয়া 
মতিমান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এুচাধোন্মত রাজগণকে সন্বোধনপুর্বক বিনয়- 
বচনে কহিলেন, হে ভূপালবন্দ ! ইহারাই রাজকুমারীকে *ধর্দদতঃ 
লাভ করিয়াছেন, তোমরা ক্ষান্ত হও, আর যুদ্ধে প্রয়োজন 
নাই। সকলে দেখিলেন যে, কৃষ্ণ বলরাম বীরঝুলের অগ্রগণ্য, 
বিশেষতঃ যছুবংশীয় যোদ্ধাগণ সকলেই এ ক্ষেত্রে উপস্থিত 
খ্বহিয়াছেন। অধিকন্ত ছগ্সবেণী ত্রাঙ্গণদ্ধয় যেরূপ রণকৌশল 
ও অমিতপরাক্রম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে যাদবকুল ও 
সসৈম্ঠ দ্রুপদবংশ তাহাদের পৃষ্ঠপোষক হইলে সহজে জয়- 
লাভের সম্ভাবন! "নাই ভাবিয়া ও অধশ্যুদ্ধে অগ্রস্ঠুর হইলে, 
অধন্্াচারীগণেরই চিরকাল পতন ঘটিয়া থাকে চিন্তা কন্যা 
রাজন্তবর্গ কৃষ্ণের অন্ুনয়ে সংগ্রামে বির্ত হইলেন । 


১২৪ শ্রীকৃষ্ণ চরিত । 


অনন্তর বাসুদেব পরমধার্ট্রিক যুধিষিরের নিকট অভিগষন 
পৃর্ধক আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন, মহাবল বলদেবও 
ধ্ররূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিলে গাণ্ডবের! এহেন হিতার্থী 
আম্মবীয়লা্ড করিয়া আনন্দসাগরে নিষ্কগ্র হইলেন। পরে কৃষ্ণ 
ও বলরাম পিতৃস্বসা কুন্তীর চরণে প্রণাম করিয়া তাহাকে অভি- 
বাদন করিলেন । অজ্ঞাতশক্র যুধিষ্ঠির শ্রীরু্ণকে সাদর-সম্ভাষণ ও 
কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্বক কহিলেন, হে বাসদের! আমরা- 
গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছি, আপনি কিরূপে আমাদিগকে 
চিনিতে পারিলেন? কৃষ্ণ সহান্তবদনে কহিতে লাগিলেন, 
রাজন্‌! জি প্রচ্ছরর হইলেও অনায়াসে পরিজ্ঞাত হয়, পাওব 
ব্যতীত মন্ুষ্যলোকে*অন্ত কোন্‌ ব্যক্তি এরূপ বিক্রম প্রদর্শন 
করিতে পারে ? মহারাজ ভাগ্যবলে আপনার! তুয়ঙ্কর পাবক 
হইতে পরিত্রাণ পাইরাছেন, এবং আমাদিগেরই অদৃষ্টফলে 
ষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্্রতনয় ও তদীয় অমাত্যেক্ঁ দুরভিসদ্ধি সিদ্ধ 
হইতে পারে নাই। এক্ষণে আপনাদিগের হতপ্রায় মঙ্গল 
পুনর্ববার সমুড়ুত হউক, আপনার! ইন্ধনযুক্ত হুতাশনের স্ায় 
উত্তবোত্তর শ্রীরদ্ধি লাভ ককরুন। 

পৰে বাসুদেব বলদেব সমভিব্যাহারে স্থীয় স্কন্ধাবারে 
প্রত্যাগত হইয়া কৃতদার পাগুবদিগের যৌতুকম্বরপ্‌ নানাবিধ 
বসনভূষণ, মণিরত্র, খিধিধ গৃহসামগ্রী, রজতকাঞ্চনাদি (প্ররণ 
করিলেন। ধর্মরাজ ুখিষ্টির শ্রক্ষ্তপ্রেরিত দ্রবাসামগ্রীসমূহ 
আনন্দসহকারে গ্রহণ করিলেন । তদন্ত শ্রীকুষ্। ভ্রপদরাজ্য 
হইংতে স্বীয়রাজ্য দ্বারকাভবনে ফিরিয়া আসিলেন। 





সৃভদ্রোহরণ। 


অমিতবিক্রম অজ্ঞুন দ্বাদশ বৎসরব্যাঁপী তীর্ঘভ্রমণকণালে 
প্রভাসক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণ প্রিয়সথার আগঞ্মন সংবাদ 
পাইয়! তথায় আগমন করিলেন। ক্রষ্ণার্জুঁন সাক্ষাৎকার লাভে 
পরম পরিতোষে পরস্পর আলিঙ্গন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া 
সেইস্থানে কিয়দ্দিবস অবস্থান পুর্ব্ক টরবতক পর্জতে ক্ষ 
পুরীতে উপস্থিত হইলেন। 

দ্বারকানগরে বানকালীন অজ্জঞুন সর্বাঙ্গনুন্দরী বাঙ্গদেব- 
ছুহিত৷ সুভদ্রাকে দর্শন করিয়া তাহার পাগিগ্রছঞ্সঠিলাষ 
শ্রীকৃষ্ণসমীপে পরিব্যক্ত করিলেন। শ্রুষ্ণ সমুদরায় শ্রবণ 
করিয়া! এবং স্বীর ভগিনী এতদপেক্ষা যোগ্যপাত্র প্রাপ্ত 
হওয়া সম্ভবপর নহে ভাবিয়া কহিলেন হে অজ্ঞুন! স্ব়স্বর- 
স্থলই ক্ষত্রিয়দিগের প্রক্কৃত বিবাহ স্থান) কিন্তু ভ্রীলোকের 
প্রবৃত্বির কথা কিছুই বল! মার না, সুতরাং তদ্বিষয়ে সংশয় 
বর্তমান রহিয়াছে । তবে বিবাহোদেশে বলপুর্বক হরণ করাও 
মহাবীর ক্ষত্রিপ়কুলের প্রশংসনীয় । অতএব যদ্দি তোমাৰ মন 
স্থভদ্রার প্রতি নিতান্তই অন্ুরস্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
বিবাহের উপযুক্তকালে তাহাকে বলপুর্বক হরণ করিয়! লইয়া! 
যাইবে । কারণ, স্বয়স্বরে দে কাহার গলে বরমাল্য অর্পণ 
করিবে কে বলিতে পাৰ? 

অঞ্জুন বান্থদ্েব মুখে ইতিকর্তব্যতা শ্রবণ করিমুঃ"বধিষ্ঠির 
সমীপে মংবাদ পাঠাইবার জন্ঠ ভ্রতগামী দুত €প্ররণ রিলেন্ড। 
যুধিষ্টির এই সকল বৃদ্তান্ত প্রবণ করিয়া এবং *ইহ[তে কৃষ্ণের 


১২৬ শ্্রীরকু্চ চরিত। 


অভিমত আছে . জ্ঞানিয়া অঙ্ুনের অভিমাষে অনুমোদন 
করিলেন । 

যথাসময়ে অজ্জুন সুযোগ বুঝিয়া রৈবতক্ক পর্বত হইতে 
স্বারকার্ডিঘুখে প্রত্যাবৃত্ব স্ভদ্রাকে “হরণপুর্বক ভীকৃষণপ্রদত্ 
রথে আরোহণ করাইয়া নিজ রাজধানী ইন্দরপ্রস্থাভিমুখে প্রস্থান 
করিতে লাগিলেন । 

মহাবষ্টর যাদবগণ অজ্জঞুন কর্তৃক স্ুভদ্রীহরণ বৃত্তান্ত অবগত 
হইয়া ক্রোধকম্পিতস্বরে তঞ্জন গঞ্জন করিতে লাগিলেন, 
এবং রণসাজে সজ্জিত হইয়! অজ্জুনকে যথোচিত শান্তিএদান 
জন্ত" স্ুষ্ণের নিকট তাহার ছুক্ষার্্যের উল্লেখ করিয়া! বলিলেন, 
কুলপাংগুল অজ্জুম। আমাদিগের বংশের অবমাননা করিধ। 
আপন মৃত্যুত্বূপ স্থভদ্রাকে বলপুর্বক হরণ করিয়াছে, 
আপনাব অভিপ্রায় অবগত হইলেই তাহার *্মৃত্যুবাণ পরি 
নিক্ষিপ্ত হইবে। 

বাস্থদেব যুক্তিযুক্ত প্রবোধবাক্যে কহিলেন, যন্ুবীরগণ ' 
অজ্জুন আমাদিগের কুলের অবমাননা করেন নাই, বরং 
সমধিক সম্গান রক্ষাই করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে 
অর্থলুক্ধ মনে করেন না! বলিয়াই অর্থ দ্বার! স্থভদ্রাকে গ্রহণ 
কবিতে চেষ্টা করেন নাই। স্বয়ম্বরে কন্ঠালাভ করাও অতীব 
দুরূহ ব্যাপার, এইজন্য' তাহাতেও সম্মত হন নাই, এবং 
পিতামাতার অনুমতি গ্রহণপূর্বক প্রদত্ত কন্তার পাণিগ্রহণ 
করা ত্জেস্বী ক্ষত্রিয়ের ' প্রশংসনীয় নহে] আমার অনুমান 
হুইতেছ্থে,, এই সকল দৌষ পধ্যালোচনা করিয়াই ধনগ্র 
বলপুর্বাক স্ুভদ্রাকে হরণ করিয়াঁছেন।' এই সম্বন্ধ আমাদের 


খাগুবাহ । ১২৭ 


কুলোচিত হইয়াছে, এবং কুল-নীল-বিদ্া বুদ্ধিবম্পজ পার্থ বল- 
পূর্বক হরণ করিয়াছেন বলিয়া স্ুভদ্রা্উ যশসশ্থিনী হইবেন। 
বিশেষতঃ অজ্জুনকে সামান্ত জ্ঞান করিও না, তিনি সর্ব 
বিগ্ভায় স্ুপত্তিত এধং সর্কীবিষয়ে শ্রেঠ্ঠ। অজ্ঞএব আমার 
বিবেচনায় প্রফুল্পমনে' ধনঞজয় সন্নিধানে যাইয়া! সাস্ববাদ দ্বারা 
তাহাকে ফিরাইয়া আনা সকলের কর্তব্য । 

শরীকষ্ণের মুখে এইরূপ উপদেশমূলক প্রান্তর পাইয়? 
যাঁদবগণ অজ্ঞুনকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। অনন্তর যথাবিধানে 
সুভদ্রার পাণিপীড়ন ক্রিয়! সমাধা হইল । 


খাগুবদাহ্‌। 


শ্রীকৃষ্ণ প্রাণসথা অজ্জনের সহিত খাগুবপ্রস্থে অবস্থান- 
কালীন নগরের সগ্িহিত প্রকাণ্ড থাণডববন অগ্নিদেবের 
উদরস্তাৎ করাই] তাহা মানবগণের ব্যবহারোপযোগী কার্ধ্য- 
ক্ষেত্ররপে পরিণভ করেন। পুর্বে এই নিবিড় জঙ্গলভূমি 
হিং শ্বাপদ ও ব্যিধর সর্পাদির আবাসভুগি হইয়াছিল। 
এক্ষণে অগ্নিসংযোগে বন দগ্ধ করিবার সময় হিং্জন্ক ও 
ক্রুর-প্রকৃতি সর্পগ্ণ ভীষণবেগে প্রধাবিত হইতেছে দেখিয়া ও 
তাহ।দের দ্বারা খাওবগ্রস্থবাী জনসাধারণের সবিশেষ অমঙ্গল 
আশঙ্কায় কৃষ্তাজ্জুন অন্ত্রধারণ * পূর্বক তাহাদিগকে নিহত 
করিয়া অগ্নিমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন । 

প্রজলিত ভূতাশন প্রচগ্ডবেগে থাওবারণ্য দগ্ধ করিতে আরম্ত 
করিল। সেই সময় দীপ্ডজিহ্ব প্রচণ্ড অনলশিখ/ পরিবেষ্টিত 
হইয়া খাঁগববন-নিবাণী খ্য়দানব 'ত্রাহি ত্রাচ্িং "রবে আর্তনাদ 


5২৮ জীরুফ চরিত । 


করিতে লাগিল। দয়াপরুবশ অজ্জুন তাহাকে অগ্নি গ্রাস হইতে 
রক্ষা করিলেন। মঞ্দানব অঙ্ছুনের দ্বারা দহনোনুখ হুতাশন 
হইতে পরিত্রাণ পাইয়! তাঁহার প্রত্যুপকার করিবার বাসনা 
জানাইলে স্তর্ুন কহিলেন, হেণকৃতজ্ঞু তুমি আসন্ন মৃত্যু 
হইতে রক্ষা পাইয়াছ বলিয়৷ আমার শ্রত্যুপকাঁর করিতেছ, 
এই নিমিত্ত তোম! দ্বারা কোন কর্শ সম্পন্ন করাইয়া! লইতে 
"আমার ইচ্ছা্জ নাই) কিন্তু তোমার অভিলাষ থে ব্যর্থ হয়, 
ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে; অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন 
কর্ম কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে। 
তখন সয়ছতুক্জুনের আদেশমত শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিলে 
তিনি ধর্মরাজ্য সংস্থাপুনোদদেশে যুধিষ্টিরের জন্য অনমৃকরণীয় 
অন্থুপম রাজসভা নির্মাণ করিতে বলিলেন। অনন্তর বাস্ুদেৰ 
খাণডবদাহাবসানে কিয়দিন পাওবরাজ্যে বাস বর্গরয়। স্বীর 
ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন । 


জরাসন্ধ বধ। 


যথাসময়ে মুযদানব কর্তৃক অলোকসামান্ত মণিময় সভাগৃহ 
বিনিক্মিত হইলে মহারাজ ষুধিষ্টির রাঁজন্থ্য়যন্ঞ করণাভিলাষে 
সর্বশাস্ত্রবিশারদ জ্ঞানময় শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকাভবন হইতে 
আনয়ন করিবার নিমিত্ত ্ুত প্রেরণ করিলেন। বাস্থদেব 
দৃতমুখে যুধিষ্ঠিরের দর্শনাকাঁজ্। শ্রবণ করিয়া ইন্তপ্রস্থে সমাগত 
হইলেন 

যথাবিষ্টিত আদর অভ্যর্থনার পর শ্রীকৃষ্ণ কিঞ্চিংকাঁল 
বিশ্রীম করিৈ নুগিষ্টির তাহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলি- 


জরাসন্ধ বধ। - ১২৯ 


লেন, হে কৃষ্ণ! আমি রাজস্য়যক্্ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। 
আমার অন্তান্ত সুহৃদগণ আমাকে খ্র যজ্ঞ ফরিতে পরামর্শ 
দিয়াছেন, কিন্ত আমি আপুনমার পরামশ ব্যতিরেকে এছেন 
গুরুতর কর্মাহুষ্ঠানে কৃতনিশ্চ় হইতে পারি ন1।' হে কৃষ্ণ ! 
কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুতার নিমিত্ত দোষোদেবাধণ করেন 
না) কেহ কেহ স্বার্থপর হইর! প্রিয়বাক্য কহেন) কেহবা, 
যাহাতে অঞপনার হিত হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া ৫বাধ করেন। 
হে মহাত্মন্‌! পৃথিবীতে উক্ত প্রকার লৌকই অধিক, স্ুত্রাং 
তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কার্যে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
হওয়। যায় ন]। আপনি উক্ত দৌষসমূহ বিবজ্জির্ত, অতএব 
আপনি আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান করুন । 

শ্রীক্ষষণ কহিলেন, মহারাজ! আপনি রাজসুয়ানুষ্ঠানের 
উপযুক্ত পাত্র, সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্ত রাঁজন্যবর্গকে শ্বদলে 
আনিয়! সম্রাট খদে বরিত না হইলে, রাজনুয়ানুষ্টানে অনুর 
কারী হয় না। মগধাধিপতি এরাসন্ধ স্বীয় বাহুবলে ভূপতি- 
বর্কে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে কারাগারে অবন্ধ ও 
ভূমগ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন হে মহারাজ! 
যদি আপনার রাজস্থয় যজ্ঞের মানস থাকে, তবে অগ্রে 
*জরাসন্ধ কর্তৃক বদ্ধ ভূপালগণের মোচন ও ছুরাত্ম! জয়াসন্ধের 
অত্যাচার নিবারণ করিতে যত্ববাঁস হউন, নচেৎ কোনক্রমেই 
রাজস্থয়যজ্ঞ স্ুসম্পন্ন করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ এ 
নির্শম হৃদয় ছুরাখ্া যে বড়শাতি জন ভুপতিকে হী করিয়া 
রাখিয়াছে, আর চতুর্দশ জন আনীত হই তাহোদের সংখ্যা 
একশত পূর্ণ হইলেই ই নৃপাধম উহাদের সকলকে এক" 


১৩৩ সউ্ীকৃষ্ণ চরিত । 


কালে সংহার করিলে । হে ধর্থাত্মন্! এক্ষণে যে ব্যক্তি 
দুরাম্ জরাসন্কের এ ক্রুরকর্ম্দে বিদ্ধ উৎপাঁদন করিতে পাৰি 
বেন, তাহার ঘশোরাশি ভূমগ্দুল দেদীপ্যমান হইবে, এবং 
ধিনি উহ্ঠীকে শান করিতে পার্সিবন, ভিনি নিশ্চয়ই 
সাম্ত্রাজ্যলাভ করিবেন। এইরূপে সাম্রাজ্যলাভ করিলে আপনি 
াজনুয় যজ্ঞ সম্পাঁদনে সফল-প্রযন্ত্ হইতে পারিবেন । 

অনন্তর ঈহু পরামর্শের পর জরাসন্ধ বিজয় সঙ্গঞ্ন স্থিরীরূত 
হইলে ত্রয়োদশ অক্ষৌহিণীর অধীশ্বর জরাসন্ধের সহিত সনস্ন্তে 
যুদ্ধ করিয়া বৃথা লোকনাশ অপেক্ষা ছন্দযুদ্ধই শ্রেয়স্কর ভাবিয়া 
শ্রীকৃষ্ণ শীনার্জনকে সঙ্গে লইয়। স্বরং মগধরাঁজ্যে গমন 
করিলেন । 

তথায় বীরবর জরাসন্ধ দবন্দধুদ্ধে আহৃত হইলে €স ভীমকেই 
আপনর সমকক্ষ ভাবি! তাহারই সহিত জংগ্রমে প্রবৃত্থ 
হইল। চতুর্দশ দিনব্যাপী ভরঙ্গর বুদ্ধের পা: জরাসন্ধ নিহত 
হইলে, ক্ৃষ্ণার্জুন ও ভীম.কারারুদ্ধ মহীপাঁলদিগকে বিশুক্ত 
করিলেন । তীহার। মুক্তিলাত করিয়া নিজেদের পুনর্জন্ম 
বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং শ্রীক্ুষ্চকে বিনয়নবচনে 
বলিলেন, মহাত্মন্! এক্ষণে এই ভূৃত্যদিগকে কি করিতে 
হইবে, অনুমতি ককুন। শ্রীরুষ্ণ কহিলেন, রাজ! যুধিষ্টির' 
রাজনুয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনার! সেই 
সাঘ্রাজ্য-চিকীর্য, ধম্সিকের সাহাব্য করেন, ইহাই প্রার্থনা 

অনস্তর, শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে পিতৃরাঁজ্যে অভি- 
ঘি করিয় ভীমাঙ্ছুন সহ ইন্তপ্রস্থে ফিরিয়া আসিলেন। 





অর্ধাভিহরণু। 


ধাশ্মিকপ্রবর যুখিষ্টিরকে ঞ্ঈরবর্তা করিয়া, জগতে ধর্ম 
সংস্থাপনের অঙ্গস্বরূপ* রাজস্ুয় যজ্ঞ সমারন্ধ হইল। এই 
বিরাট যজ্ঞ ব্যাপারের এক একটি কার্্যভার উপযুক্ত 
বুঝিয়া এক এক জনের প্রতি সমর্পিত হইল। শ্রীকৃষ 
মজ্ঞরক্ষার গার গ্রহণ করিলেন। নানা দিগৃদেশাধীত রাজগণ, 
খষিকুল ও অন্যান্ত শ্রেণীর লোকে রাজধানী পূর্ণ হইয়া 
গেল। অনস্তর সভাস্থলে ঘুধিষ্টিরের অভিষেক সমস্ত অর্থ 
প্রদান কাল উপস্থিত হইলে, সমস্ত নৃপতিবৃন্দের * মধ্যে সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ কে, তাহার বাদান্থুবাদ চলিতে লাগি । 

আজকান্ুও কোনও সন্থান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে সভা হইলে 
সভাস্থ সর্ধপ্রধান ব্যক্তিকে অকচন্দন দেওয়া হইয়া থাকে। 
ইহাকে প্রচদিত “কথায় “্মালাচন্দন” বলে। তবে এখনকার 
হায় তখন কেবলমাত্র বংশ মর্যাদা দেখিয়া অর্থ প্রদান কর! 
হইত না, পাত্রের নিজের গুণ দেখিয়া দেওয়া হইত। 

যাহা হউক, ভীন্ম ষুধিঠিরের রাজস্থুয় সভার সমাগত 
ব্যক্তিবুন্দের মধ্যে শ্রীরুষ্ণকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তন 
*করিলেন। তিনি বলিলেন, নিখিল বেদবেদাল-গারদর্শী ও 
বলবিক্রমে অগ্রগণ্য শ্রীকুষ্কই অর্থ প্রাপ্ত হইবার সর্বাপেক্ষা 
উপযুক্ত পাত্র। বিজ্ঞপ্রবর ভীম্ম ও অধিকাংশ নৃপুতিবিনের 
অনুমোদন ক্রর্মে শ্রীকুষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রত্তিপন্ন হইলে 
তাহাকেই অর্থ প্রদত্ত $হইল। কৃষ্ণ৪ স্ট্ান্্পম্মত গ্িধি 
পূর্বক সেই অর্থ প্রন্তিগ্রহ করিলেন্ঈ। 


শিশুপাল বধ । 


চেদিরাজ মহাবল 'শিশুপান্ত্ের এই কষ্ণার্চনা সহ হইল 
না। তিনি ভীম্ব ও পাণডবদিগকে এইকার্যের জন্য তিরঙ্কার 
করিতে লাগিলেন । তখন স্থযোগ বুঝিয়া সুনীথাদি কষ্ণদ্বেষী 
বৃুপতিবর্গ শিশুপালের সহিত যোগদান পূর্বক যুধিষ্টিরের রাজন্য় 
যজ্ঞেবিদ্লোৎপাদনে সচেষ্টিত হইলেন । মহান্‌ রাজসমুদ্রব্ংক্ষোৌভিত 
হইয়৷ উঠিতেছে দেখিয়া ঘুধিষ্টির ভীত হইয়া পড়িলেন। কুকু 
পিতামহ ভীম্ম যুধিষিরকে অভয় প্রদান পূর্বক কহিলেন যে, 
যেমন প্লিইহ প্রন্থপ্ত হইলে কুকুরগণ সমাগত ও মিলিত হই 
চীৎকার করিয়া থাকে, সেইরপ প্রন্প্ত বৃষ্ণিমিংহ বাস্দেখের 
সম্মুখে এই মরণ কতুয়নগ্রস্ত রাজমণ্ডল চীৎকার, করিতেছে, 
বিশেষত শিগালা কঙের তেজেই ভেজকী, জিনি অখনই 
ইহার তেজ হরণ কৰিবেন। 

শিশুপাল ভীম্মের বাক্যে অধিকতর কুপিত হইয়া তাঁহাকে 
এবং বাস্থদেবকে নানা কটুকাটবা বলিতে লাগিলেন। তখন 
ভীম বৃথা কটুকথ প্রক্মোগে মীমাংসিত হইবার নহে জানিয়া 
শেষ মীমাংসান্বরূপ বলিলেন, আমরা গোবিন্দের সর্বশ্রেষ্টত্ব 
স্বীকার করিয়াই তাহার পুজা করিয়াছি। যদি তোমাদের* 
তাহা অসহা বোধ হইয়া 'খাকে, যদি তোমার্ষের নিতাস্তই 
মরণ-কতঁতি ঘটিয়! থাকে, তবে তিনি সম্মুখে বিগ্যমান রহিক্কাছেন, 
একবার যুদ্ধে আহ্বান পূর্ব্বক শ্রেষ্টত্ব পরীক্ষা করিয়া দেখ। 

বিক্রমশধলী। গর্বিত চেদিরাজ কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান 
করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ ক্ষলিয়ধর্মের অন্কারোধে এবং যজ্ঞ বক্ষার 


শশিশুপাঁল বধ। ১৩৩ 


নিমিত্ত সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন ॥ প্রভূত প্রতাপশালী 
শিশুপাল ক্ষণকালমধ্যে পরাভূত হইলে যজ্জনাশপ্রয়ানী ক্ষতরিয়- 
গণের উৎদাহ ভঙ্গ ,হইয়া গল, এবং করুষরাঞ প্রমুখ 
নরেনত্রবর্গ সিংহস্বরূপ ০কৃষ্ণকে বথাবঢ় দেখিয়া শিশুপালকে 
পরিত্যাগ পূর্বক ক্ষুদ্র যুগের স্ভায় পলায়ন করিলেন ; তখন 
শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে শিশুপালের প্রাণসংহার পূর্বক যজ্ঞের 
বিদ্ন সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন। যথাসময়ে রাজসথয় 
ষজ্ত নির্কিক্ষে সুসম্পন্ন হইল। যজ্ঞ সমাহিত হইলে পর, 
বাস্গদেব স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 








বোড়শ অধ্যার। 


শপ ৪ 


শ্রীকঞ্জের রাজনৈতিক তত্ত্ব 


পাঁওবেরা দ্তক্রীড়ায় শকুনির নিকট পরাজিত হইয়া 
পথেয় নিয়মান্গুসারে «দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও একবৎসর তজ্ঞাত- 
বাসে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিরাট রাজগৃহে একবংমর অক্ঞাত 
বাপের পর বিরাট ন্ৃপতি পাগবগণের পরিচয় পাইয়া পরম 
আনন্দসহকারে স্বীয্ম কন্তা উত্তরাকে অঙ্জুন-পুত্র অভিমন্থ্য 
হস্তে 'সম্প্রদান করিলেন। এই বিবাহোপলক্ষে অভিমন্ূযুর 
সাতুল শ্রীকৃষ্ণ 'ও বলরাম এবং অন্যান্য যাদবগণ আনিয়। 
উপস্থিত হইগেন, পাঁওবদিগের শ্বশুর দ্রপদরাজ্জ ও অন্যান্য 
কুটুষ্ববর্গও আগমন করিলেন । 

বিবাহের পর পাগবহিত।ক।ক্ষী সমবেত রাজন্যবর্গ সমীপে 
পাওকরাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, সকলে 
মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন । শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কৌরব 
ও পগব্কুলের পক্ষে যাহা হিতকর, ধন্ধ্য, শ্রশস্কর ও উপযুক্ত, 
আপনার1-তাহাই চিস্ত! করুন। ধর্মরাজ যুধিষ্টির অধর্দাগত 
সুরসান্রীজাও কামনা করেন না, কিন্তু ধর্খার্থসংযুক্ত একটি 


ভীকফের রাজনৈতিক তিত্ব। ১৩৪ 


গ্রামের আধিণত্যেও অধিকতর অভিলাষী হইয়া থাকেন। 
অতএব যাহাতে ছুর্যোধন যুধিঠিরকে রাজ্ার্ধ প্রদান করেন, 
এইন্ধপ সন্ধির নিষিত্ত কোন ধার্মিক প্রমাদশূন্ত পুরুষ দূত 
হইয়া তাহার নিকট গমন বীরুন। যদি ছুর্য্যোধ্স ন্যায়তঃ 
সন্ধিসংস্থাপন করেন, তাঁহা হইলে আর কুরুপাওবের সৌভাত্র- 
নাশ 'বা কুলক্ষয় হয় না। কিন্তু যদি হুর্মতিবশতঃ হর্যোধন 
দর্পান্বিত হ্ইযা সন্ধি না করেন, তাহ! হইলে অরে অন্যান্য 
ব্যক্তিদিগের নিকট দুত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ 'আমাদিগকে 
আহ্বান করিবেন। এইক্ধগ পরামর্শদানেরপর শ্রীকষষ্চ আত্মীয় 
স্বজন সমভিব্যাহারে দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন । 

এদিকে সন্ধিসংস্থাপন চেষ্টায় কুরুসভায় প্রাঞ্চালপুরোহিতকে 
দতস্ব্ূপে পাঠাইয়।ও কোন ফল হইল ন! দেখিয়া! উভয়পক্ষ 
হইতে সমরোঁগ্ে(গ চলিতে লাগিল । 

ধন্য হয়ং জারাকজী নগরে শ্রীকৃষ। সমীগে রসদ করি- 
লেন। অপরদিকে দূর্য্যোধনও ্ীরুফণকে স্বদলে আঁনিবার 
জন্য দ্বারকানগরে যাত্রা করিলেন। এইরূপে উভয় বীরই 
একদিবসে আনর্তদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । বাস্থদেব 
তৎকালে শগ্বান ও নিদ্রাভিভূত ছিলেন। প্রথমে রাজা ছূর্য্যোধন 
তাহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার মস্ত্রক-সমীপ-্তস্ত 
প্রশস্ত আসনে উপবেশন করিলেন্ছ। কুন্তীকুমাঁর পশ্চাণ্ প্রবেশ 
পূর্বক বিনীত ও কৃতাঞ্লি হইয়া” যাদবপতির পদতল সমীপে 
সমাদীন হইলেন। অনন্তর বৃষ্িনন্দন জাগরিত হট» আগ্রে 
ধনঞ্জয় পরে হূর্য্যোধনকে নয়নগোচর করিবামাত্র স্বাগত প্রশ্ন 
সহকারে সৎকার পুর্বক তস্ঈগমনহেতু জিন্তাস! গ্ুরিঠিলন। 


১৩৬ জ্রীরু চরিত। 


র্য্যোধন সহান্তবদূনে কহিলেন, হে যাদব ! এই উপস্থিত 
যুদ্ধে আপনাকে ফাঁহায্যদীন করিতে হইবে । যদিও আপনার 
সহিত আমাদিগের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌহগ্ক, 
তখাপি কমি অগ্রে আগমন 'করিয়াছি। সাধুগ্ণ প্রথমাগত 
ব্যক্তিরই পক্ষ অবলম্বন করিয়৷ থাকেন; আপনি সাধুগণের 
শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়; অতএব অদ্য সেই সদাচার প্রতিপালন 
করুন। 

কুষ্ণ কহিলেন, হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন 
করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্ত 
আগিংকুস্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি । এই নিমিত্ত 
আমি আপনাদের উভয়েরই সাহায্য করিব। কিন্তু ইহ! 
প্রচলিত আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ কৰিবে, অতএব আগ্রে 
অর্জুনের বরণ করাই উচিত। 

এই বপিয়া তগবান্‌ যছুনন্দন ধনঞ্ীয়কে কহিলেন, ছে 
কৌস্তেয়! অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সম- 
যোদ্ধা নারায়ণ নামে বিখ্যাত এক অর্ধদ গোঁপ এক পক্ষের 
সৈনিক পদ গ্রহণ করিবে, আর অন্যপক্ষে আমি সমর- 
পরাক্ধুখ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করিব; ইহার মধ্যে যে 
পক্ষ তোমার হৃগ্তর হয়, তাহাই অবলম্বন কর। 

ধনঞ্জয় অরাতিমর্দন ভনার্দন সমরপরাম্মুখ হইবেন শ্রবণ 
করিয়াও তাহাকে বর্ণ করিলেন। তখন রাজা ছুর্য্যোধন 
অর্ক নারায়ণীদেনা "প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে সমরপরাম্ুখ 
বিবেচনা করতঃ পরম প্রীত হইলেন। 

অনস্তর' হুখ্যোধন প্রস্থান কঞ্ধিলে পর বাস্থদেব অজ্জুনকে 


সঞ্জয়যান। ১৩৭ 


কহিলেন, হে পার্থ! তুমি আমাকে সমরে পরাজ্মুখ জানিয়াও 
কি নিমিত্ত বরণ করিলে? 

অঙ্জুন কহিলেন, ভগঝ্খন! আপনি সমস্ত ধার্তরাইইকে 
হার করিতে সমর্থ *এবং আপনার কীর্ডিও ত্রিলৌকবিখ্যাঁত, 
আপনি নিরন্ত্র থাকিয়াও আমাকে পরিচালন করিলে আমি 
একাকী তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া অসীম যশলাভ করিতে 
পারিব; «এই বাসনার আপনাকে সমরণক্সাজুখ আীনিয়াও বরণ 
কবিয়াছি। আপনি আমার রথে অধিরূঢ় থাঁকিয়! সংগ্রাম- 
ক্ষেত্রে পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন, ইহাই 'আমার অভিলাষ । 

বাসুদেব যুদ্ধবিগ্ভাবিশারদ অজ্ুনের তেজগর্ভবীকীয শ্রবণে 
প্রীত হইয়া! বলিলেন, অজ্জ্ুন! তোমার *রটথ থাকিয়া পরিচালন 
ভার গ্রহণ করিতে হইলে সারথ্য-কাধ্যই এক্ষেত্রে প্রকৃত 
উপযোগী । অতএব যুদ্ধে আমি তোমার সারথ্য গ্রহণ করিয়া 
তোমার কামনা পরিপূর্ণ করিব। 


সঞ্জয়যান। 


পাগুবদিগের দূত প্রেবিত হইলে পর কুঁকুকুল সঞ্জয়কে 
পাগুবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন । বান্ুদেবও সেই সময় 
পাগ্বদিগের নিকট উপস্থিত ছিলেন । সঞ্জষ ধন্মায়া যুখিষ্টিরের 
উপর নানারূপ দোষারোপ করি পর বাসুদেব কহিলেন, 
হে সগ্জয়। আমি নিরন্ন্ন পাঁগবগণের অবিনাশ, সমৃদ্ধি ও 
হিত আকাঙ্ষাণ করি, এবং সপভ্র রাজ! ধৃতরাছু্ীর শভ্যুদয় 
বাসনা করিয়া থাকি। কৌরব ও পা গুবগৃণের»গীরস্পর মন্ধি- 
সংস্থাপন হয়, ইহাঁই কামার অভিদ্রেত; আমি উহাদিগকে 


১৩৮ সীকৃষ্ণ চরিত । 


ইহা ব্যতীত আর$ফোন পরামর্শ প্রদান করি না। অন্তান্ঠ 
পাগবগণের সঙ্গে রাজ। যুধিষ্ঠিরের মুখেও অনেকবার সন্ধি- 
সংস্থাপনের কথা শুনিয়াছি; কিন্তু মহারাজ ধতরাষ্্ ও তাহার 
পু্রগণ সাতিশয় অর্থলোভী; পাঁগুবগণেত্র সহিত ঠাহাদের সন্ধি- 
সংস্থাপন হওয়া নিতান্ত চর) সুতরাং বিবাদ যে ক্রমশঃ 
পরিবদ্ধিত হইনে, তাহার আশ্রর্যয কি? হে সঞ্জয়! ধর্মারাজ 
যুধিষ্ঠিব ও আমি কদচি ধন্ম হুইতে বিচলিত হইব্নাই) ইহ! 
জানিরা শুনিয়াও তুমি কি নিমিন্ত স্বকর্মসাধনোগ্ভত উৎ- 
সাহসঞ্পন্ন স্বজনগরিপালক রাজা ঘৃধিষ্টিরকে অধার্িক বলিয়া 
নির্দেশ করিলে ? 

হে সঞ্জয় ধন্মরাঁজ দুরিষ্টির বেদজ্ঞ, অশ্বষেধ ও রাজন 
যজ্ঞের অন্ষ্ঠানকত্তা, বুদ্ধবিদ্যায় পারদর্ী এবং হস্তাশ্বরথ চালে 
হানিগ্ুণ। এক্ষণে যদি পাওবেরা কৌরবগণের প্রাগহিংফা লঃ 
করিষা রাজালাভেব অন্য কোনরূপ উপায় 'অবধারণ করিতে 
পারেন, তাহ। হইলে ধন্মরক্ষ। ও পুণ্যকর্থের অনুষ্ঠান হয়। নতুবা! 
ইহাবা যদি ক্ষত্রিধন্ম প্রতিপালন পূর্বক স্বকর্মসাধন করিয়া 
ছরদৃষ্টবশত; মুক্তামুপে নিপতিত হন, তাহ।ও প্রশস্ত । রাজ। 
ছুর্য্যোধন নিরস্থন রাঞ্ধন্ম অতিক্রম করিয়া অকম্ম(ৎ পাওব- 
গণের পৈতৃক রাজা অপহরণ করিরাছেন, এবং অন্যান্য * 
কৌরবগণও তাভার অন্ুলত্ণ করিয়া থাকেন। তস্কর দৃশ্ত বা 
অদৃশ্য জবা হঠাৎ যে পরস্ব অপহরণ করে উভয়ই নিন্দনীয় 
স্থৃতবাং পনের কাধাও এক প্রকার তশ্কর কার্য বলিয়া 
প্রতিপন্ন কক যাইতে পারে? তিন্নি ক্োোধপরতন্ত্র হইয়া ইহা 
গক্কত ধর্ম ব্লিষ। বিব্ছেন। করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অন্তাধ্য ; 


স্ীকুফের দৌত্যবিধি। ১৩৯ 


পাঁওবগণের স্তত্ত সমস্ত রাজ্যদম্পতি ক্ষি নিমিভ আস্তে গ্রহণ 
করিবে? এই নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়া যদি প্রাণ পর্য্যন্ত পরি- 
ত্যাগ করিতে হয় তুহাও স্কীঘনীয়, তথাপি পৈতৃক রাঁজোর 
পুনকুদ্ধারণে বিমুখ হওয়& কোনক্রমেই উচিত নছে। 

হে সঙপ্রয়! এক্ষণে যাহাতে পাগুবগণের অর্থ হানি না 
হয় এবং কৌরবেরাও সন্ধিসংস্থাপনে সম্মত হন, তগ্দিষয়ে 
বিশেষ চেষ্ট। করিনার জন্য আমি হস্তিনানগরে গঁমন করিব। 
ঘি তাহা সংসাধিত হইতে পারে, তাহা হইলে স্থুমহৎ 
পুণ্যকর্ষ্রের অনুষ্ঠান হয়, এবং কৌরবগণও মৃত্যুপাশ হইতে 
মুক্তিলঃভ করিতে পারেন। 

অনন্তর সঞ্জয় হন্ডিণাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলে শকৃষ্ণ কৌরব- 
দিগের নিকটু যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । 


শ্রীকঞ্চের দৌত্য বিধি । 


যঙ্বংশাবতংস বাসুদেব রেনতীনক্ষত্রধুক্ত কাণ্তিক "মাসী 
দিনে মেব্রমুহ্ত্তে কৌরবসভায় গমন করিবার বাসনা বিশ্বস্ত 
ত্রাহ্মণগণের মাল্য পুন্যনির্ঘোষ অবণ ও প্রাতঃক্ৃত্য সমাপন 
পূর্বক ম্লান ও ব্সনভূষণ পরিধান করিয়া! স্্য ও বহ্ছির 
ত্উপানন। করিলেন, এবং বৃষলাঙ্ুল স্পশন, ব্রাহ্মণগণক্ষে অভি- 
বাদন, অগ্নি প্রদক্ষিণ ও কলা।ণকরঞ দ্রব্য সকল সনর্শনপুর্বাক 
সাত্যকিকে, বলিলেন, ভদ্র! আমার রথের উপর শঙ্খ, চক্র, 
গদা, তুণীর, শক্তি ও অন্যান্য আহুধ সকল লীন “কর। 
ূ্ষ্্যাধন, শকুনি প্রস্থতি নিতান্ত হষ্টায্মা ; রলবনি ব্যক্তির 
অতি দুর্বল শক্রকেও অবুঙ্ঞা করা কর্তন্ধ্য নহে। 


১৪০ শ্রীরুষ্ণ চয়িত । 


অনস্তর যদ্কুলপ্রদীপ ্রীক্ষষ্ণ সাত্যকিসহ রথে, আরোহণ 
করিয়া হস্তিনাভিমুখে গমন করিলেন । 

এদিকে ভগবান মবীচিমান্ধী স্বীস্ণ কিরণজাল পরিত্যাগ 
করিয়া লোহিত কলেবর ধারণ করিষ্কল অরাতিনিপাতন মধু- 
হুদন বৃকস্থলে উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্বক 
যথাবিধি শৌচ সমাপনান্তে রথাশ্বমোচনে আদেশ করিয়া সন্ধ্যার 
উপাসনা করিতে লাগিলেন । সারথি দারুক কৃষ্ণের আজ্ঞা 
সারে অশ্বদিগকে রথ, হইতে মুক্ত করিয়! দিল। মহাস্ম হধীকেশ 
সন্ধ্যা সমাপনান্তে সমভিব্যাহারী জনগণকে সেইস্থানে রজনী 
অতিবাছিত করণের অভিপ্রায় জানাইলে, তাহারা ক্ষণকাল- 
মধ্যে পটমণডপ নির্শাণ ও বিবিধ মিষ্ট অন্নপান প্রস্তুত করিল। 

অনন্তর সেই গ্রামস্থ স্বধন্দাবলহ্বী আর্ধযকুলীন ব্রাহ্মণ সম়দায় 
বঅঙীণিভহনুলকীলীন্তক মধীসী। জনীর্দিনের সী আআগীমনপুর্বাক 
বিধানাহ্ুসারে তাহাকে পুজা ও আশীর্বাদ 'করিয়! স্ব স্ব ভবনে 
আনয়ন করিতে বাদনা করিলেন । প্রীক্ৃঞ্ণ তাহাদের অভি- 
প্রায়ে সম্মত হইলেন এবং তাহাদিগকে অর্চন পূর্বক তাহাদের 
ভবনে গমন করিয়া তাহাদিগের সমভিব্যাহারে পুনর্ধার স্থীয্ব 
পটনগুপে প্রত্যাগত হইলেন। পরে সেই সমুদা য় ব্রাহ্ণগণের 
সমভিব্যাহারে সুমিষ্ট দ্রবাজাত ভোজন করিয়া, পরমনুখে 
যামিনী যাপন করিলেন । 

রজনী প্রভাত হইলে দেবকীনন্দন গাত্রোথান পুর্র্বক আস্তিক 
কার্য সকুল সমাপন করিয়া ত্রাহ্মণগণের অঙ্চুমতি গ্রহণপূর্বাক 
নগ্রাভিমুগ্চ গমুন করিতে লাগিলেন ] বৃকস্থলনিবাসী ব্যক্তিগণ 
সেই মহাঁবাহুর চতুদ্দিক রেষ্টন করিয়া ুঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইল। 


ভ্রীকফের জৌত্যবিধি। ১8১ 


এদিকে কৌরবগণ ক্ৃষ্কাগমনবার্তী * পাইয়া! ভীদ্ম, ড্রোণ, 
কপ প্রভৃতি মহাত্মাগণ ও ছূর্য্যোধন ব্যতীত ধৃতবাষ্ট্রের পুত্র 
সকল তাহার প্রত্যুদগমন নিস্থিত্ত গমন করিলেন। পুরবাসীগণ 
কষ্*দর্শন মানসে কেহ*কেহ নানাবিধ যানে আরৌহণ করিয়া 
কেহ কেহ বা পদত্রজে আসিতে লাগিল। 

অনন্তর মহাস্মা বাস্থদেব ভীম্ম, দ্রোণ ও ধৃতরাষ্্রনন্দনগণে 
পরিবুত হঙ্য়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন । পক্সিশেষে ধৃত- 
রাষ্ট্র সমীপে সমূপস্থিত হইয়া তাহাকে ও ভীম্মকে বিনীত- 
বাক্যে পুজা পুরঃসর বয়ঃক্রমান্ু সারে ক্রমে ক্রমে সমুদায় 
ভূপতিগণের সহিত মিলিত হইলেন। পুণ্যাস্মা বিছ্নী অতিথি 
সৎকারোঁপধোগী দ্রব্জাত দারা কৃষ্ণকে ঘ্ষ্টনা করিয়া পাগুব- 
দিগের কুশলুবার্ত। দিজ্ঞাসা করিলেন । সেই বিষয়ে উভয়ের 
পরস্পর কথাবার্তী চলিতে লাগিল। , 

হৃবীকেশ বিদুবকে সম্ভাষণ করিয়া অপরাহ্ধে পিতৃস্বস! 
কুস্তীর নিকট গমন করিলেন। তিনি কৃষ্ণের যথাবিধি 
আতিথ্য সমাপন করিয়া বাম্পগদগদবচনে ম্ানবদনে কহিতে 
লাগিলেন, হে কেশব ! যাহারা বাল্যাবধি গুঞ্খশুশ্ষায় একাস্ত 
নিরত, যাহাদের পরস্পর সৌহার্দ্য কদাপি বিনষ্ট হয় না) 
তাহার! শক্রদিগের শঠতায় রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া নির্জন অরণ্যে 
গমন পূর্বক কিরূপে অবস্থান করিত? 

পাওবসথা শ্রী্ণ পুত্রশোকে পরিক্িষ্ট পিতৃস্বসাকে আশ্বাস- 
ব্চনে প্রবোধ ছ্লানপুর্ধক কহিতে লাগিলেন, হে, পিতীন্বসা ! 
আপনি বীর্মাতা, বীরপত্ভী ও সর্বগুণসম্পন্ন ; আটক হইলে 
আপনার সদৃশ মহিলাদিগর্ঠক সুখ হুঃখ উভরই ভোগ করিতে 


১৪২ শ্রীকঞ্জ চরিত । 


হয়। পাঁওবগণ নিদ্রা, তন্্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, 
হিম ও ৰৌদ্র পরজয় করিক্জা বীরোচিত সুখে নিরত রহি- 
যনাছেন। তাঁহার! ইন্িযন্থখ পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত স্থখ- 
সন্ভোগে সপ্ত আছেন) সেই মহাব্বপরাক্রান্ত মহোৎসাহ- 
সম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে খন্তষ্ট হন না। বীরব্যক্তির! হয় 
অতিশয় ক্লেশ, না হয় অত্যুৎকষ্ট সুখসন্তোগ করিয়া থাকেন । 
আর ইন্জরিস্থখাভিলাধী ব্যক্তিগণ মধ্যবিভ্তাবস্থাতেই সন্ত 
থাকে) কিন্ত উহা দুঃখের আকর, রাজ্যলাভ বা বনবাঁস 
স্থখের নিদান। আপনি চিত্ত করিবেন না, শীঘ্রই তাহা- 
দিগকে শত্ুবিনাশ করিয়া সকল লোকের আধিপত্য ও অতুল 
সম্পর্ভি ভোগ করি€ত্র দেখিবেন | 

মহাত্ম। গোবিন্দ এইরূপে স্বীয় পিতৃস্বসাকে প্রবোধ দিয়া 
ছুরয্যোধনের গৃহে গমন করিলেন। মহাযশা : দতরাষট্রতনয় 
গোবিন্দকে অবলোকন করিবামাত্র অমাত্যগরণ সমভিব্যাহীরে 
আদন হইতে উথিত হুইয়। তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। 
পরে তাহাকে ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ কৰিলে তিনি তাহাতে 
সম্মত না হুইয়। বলিলেন, হে ছূর্য্যোধন ! দূতগণ কার্ধ্য সমা- 
ধালাস্তেই ভোজন ও পুঁজ! গ্রহণ করিয়। থাকে, অতএব আমি 
রুতকার্ধ্য হইলেই আপনার পুজা গ্রহণ করিব। দুর্যোধন 
আপনার অতুলসম্পত্তি দেখাইবার জন্য ক্ৃষ্ণকে পুজা গ্রহণ 
করিতে বারম্বার অন্থরোধ করিলেন। তখন বান্থদেব ঈষৎ 
হাস্তদূর্ববক বলিলেন, হে কৌরব! লোকে, হয় স্্ীতিপূর্ববক 
অথুবা বিল হইয়। অন্তের অন্জভৌজন করে। আপনি শ্রীতি- 
সহকারে আমাকে ভোজন করাতে বাসনা করেন নাই, 


ভ্রীকফ্চের দৌত্যবিষি। ১৪৩ 


আমিও বিপদগ্রস্ত হই নাই; তবে কিনিমিত্ত আপনার অস্ন 
ভোজন করিব। 

রীক্ষষ্ণ এই কথা, বলিয়া গাত্রোথান পূর্বক তথা হইতে 
বিছ্ুরের ভবনে গমন একরিলেন। মহাত্ম! বিছুর পরম যত্ব- 
সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে যথায়োজন ভোজন করাইয়া অতুল 
আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। 

বিছরেন্ধ সহিত রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণের অনেকধকথোঁপকথন 
হইল। বিছুর শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন যে, তাহার কৌরবরাজ্যে 
আগমন করা অনুচিত হইয়াছে, ছুষ্টমতি দুর্য্যোধন কিছুতেই 
সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইবে না। এই "পৃথিবী পরপর্য্যস্ত 
হইয়াছে; আপনার সহিত কৃতবৈর কাঈগ্রাসে পতনোন্ুখ 
ভূপতিগণ ও অন্যান্য যোদ্ধার! ছূর্যোধনের নিমিত্ত পাঁগুব- 
গণের সহিত সংগ্রাম করিতে চতুদ্দিক্ক হইতে আগমন করি- 
যাছে, তাহাদের ,মধ্যে প্রবেশ করিয়! সন্কিসংস্থাপনের কথা 
উত্থাপন করা আমার অভিপ্রেত নহে। 

কৃষ্ণ কহিলেন, বিছ্রর! আমি ছূর্ষ্যোধনের দৌদ্রাত্যা ও 
ক্ষত্রিয়গণের শত্রুতা অবগত হইয়াই এখানে অগিমন করিয়াছি, 
যিনি অশ্বকুঞ্জররথসমবেত বিপর্যস্ত সমুদায় পৃথিবী মৃত্যুপাঁশ 
*ইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হন, তাহার উৎকৃষ্ট ধর্মলাভ হয়। 
মনুষ্য যথাসাধ্য ধর্ম কর সাঞধ্চুন সচেষ্ট হইয়! যদি তাহা 
সম্পাদন করিতে না পারে, তথাপি তাহার দেই কার্ধ্য 
সাধনানুরূপ ফক্ধ প্রাপ্তি হয়? এক্ষণে যাহাতে" সংগ্রামে 
বিনাশোনুখ কৌরব. ও ক্ঞ্জয়গণের শাস্তি হু, সৎসম্পান্ধনে 
আমি যথাসাধ্য বন করিব | যে ব্যক্তি ব্যসনগ্র নত বান্ধবকে মুক্ত 


588 শ্রীরষ্ণ চরিত। 


করিবার নিমিত্ত যথানাধ্য ত্ববান্‌ ন! হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে 
নৃশংস বধিয়! কীর্তন করেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মিত্রের কেশ পর্যযস্ত 
ধারণ করিয়া তাহাকে অকার্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা 
পাইবেন । ছূর্যোধন ষদ্দি আমার হিতৃকরবাক্য শ্রবণ করিয়াও 
আমার প্রতি শঙ্কা করেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি 
নাই; প্রত্যুত আত্মীয়কে সছুপদেশ প্রদান নিবন্ধন পরম 
সন্তোষ ও আনৃণ্য লাভ হইবে। যে ব্যক্তি জ্ঞাতিভেদ সময়ে 
মিত্রকে সতৎপরামর্শ প্রদান না করে, সেব্যক্তি কখন আত্মীয় 
নহে। হে বিছ্ুর আমি কুরুপাওব্গণের শাস্তির নিমিত্ত 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া! কৃতকার্য্য না হইলেও অধার্টিক মূঢ়ুগণ 
বা আত্বীয়গণ কখনই বলিতে পারিবে না যে, শ্রীকৃ্ সমর্থ 
হুইঘ্নাও ক্রোধবিমূড় কুরুপাওবদিগকে নিবারণ করিল ন1। 
আমি উত্তয়পক্ষের অর্থস্লাধন করিবার নিমিত্ত এস্কানে অ।গমন 
করিয়াছি; অতএব উভয় পক্ষেরই অর্থসাধনে প্রাণপণে যন্ত্র 
করিব" যদি দুর্য্যোধন বালস্বভাঁব প্রযুক্ত আমার পন্মার্থযুক্ত 
হিতকর বাক্য গ্রহণ না করেন, তবে তাহার আদৃষ্টে যাহ! 
আছে, তাহাই হইবে। আর আমি যদি পাওবগণের অর্থের 
অবিঘাতে কৌরবগণের সহিত তাহাদের সন্ধিসংস্থাপন করিতে 
পারি, তাহা হইলে আমার পুণ্যলাভ ও কুরুপাগুবদিগের 
মৃত্যুপাশ হইতে মুক্তিলাভ হইবে। 

বিদুরের সহিত এইরূপ নানা কথোপকথনের পর যছুকুল- 
প্রদীণ বাস্থদেব ন্থথস্পশ শয্যাতলে শম্মন করিলেন্‌। 





শ্রীকৃষ্ণের কুরুসভায় বাঞানুবাঘ। 


বিভাবরী অতিবাহিভ হুইুলে পর স্বয়ং দূর্যোধন ও শকুনি 
আদিয়া শ্রীকৃষ্ণফে বদির ভবন হইতে কৌরব খায় লইয়া 
যাইলেন। তথায় ধৃতরাষ্ট্র, ভীম্ম, দ্রোণ, এবং সংসারের 
হিতাকাজ্জী মুনিখষিগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন+ পরম্পর 
আদর অক্টযর্থনাদির পর শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে শক্ষ্য পূর্বক” 
কলিতে লাগিলেন, মহারাজ! কৌরব ও পাগবগণের মধ্যে 
পরম্পর সন্গিস্থাপন হয়, বীরপুরুষগণ বিনষ্ট না হয়, ইহাই€ 
আমার মানস, ইহাই আমার প্রার্থনা । রাজন্! আঙ্গনীদিগের 
বংশ, অন্যান্য সমুদায় নৃপতিকুলের শ্রেষ্ট) দয়া, সরলতা, 
ক্ষমা ও সৃত্য কুরুকুণে বিশেষরূপ বর্তমান আছে। অতএব 
এই কুলে” বিশেষতঃ আপনার স্টায় মহৎ ব্যক্তি হইতে 
অন্ৃচিত কার্য সমুৎপন্ন হওয়া নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। হে 
মহারাজ! সংগ্রাম মহাক্ষয়ের হেতুস্বরূপ। ভাবিয়া" দেখুন, 
কৌরব'ও পাণ্ডৰ এই উভয় পক্ষের কোন পক্ষ বিনষ্ট হইলেই 
আপনার যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। বিশেষতঃ পাঁগুবেরা বাল্যাবধি 
পিতৃহীন হইয়া আপনা কর্তৃক পুত্রনিধ্বিশেষে প্রতিপালিত 
১ হইয়াছিলেন। পাগুবগণ সকল সময়ে বিশেষতঃ আপৎকালে 
আপনারই রক্ষণীয়্; অতএব আরৃগ্রনি তাহার বিপরীতাহুষ্ঠান 
করিয়া ধশধর্থনাশ করিবেন না। 

অনস্তর খন্লিগণও নানাবিধ দৃষ্টান্ত ও মছপন্দেশ পহুকারে 
ধৃতরাষট্রকে বাস্থুদেবের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অক্িরোধ কুরি- 
লেন। তখন ধ্ৃত্তরাষ্ট্র পনজপুত্র গর্বিতি র্য্যোধনকে সমস্ত 


১৪৬ জর চরিত | 


বুঝাইয়! বলিলেন; ভীন্ম- ভ্ৌণও ছূর্য্োধনকে বুঝাইতে লাগি- 
লেন। কিন্তু ছূর্য্যোধন কিছুতেই সম্মত হইলেন না। বরং 
অধিকতর কুদ্ধ হইস্া তেজগর্ভ বাক্যে কেশবকে বলিলেন, 
কেশব! পুর্ব আমি পরাধীন ও বানুক ছিলাম, তজ্ন্য 
পাগবগণ রাজ্যলাভ করিয়াছিল । এক্ষণে আমি জীবিত 
থাকিতে প্রাঁওবর্গণ কদাপি তাহা প্রাপ্ত হইবে না। অধিক 
ক, স্ুতীক্ষ স্থচীর দ্বারা যে পরিমাণে ভূমিভাগ বিদ্ধ করা 
যায়, পাগুবগণকে তাহাঁও প্রদান করিব না। 

শ্রীকৃষ্ণ ছুর্ষ্যোধর্নের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাঁব ছুশ্রিত্র 
ও পাপীঁচন্ণ সকল উল্লেখ পুর্ব্বক তাহাকে তিরস্কার করিতে 
লাগিলেন। অভিমাঁদী ছুধ্যোধন কাহাকেও গ্রাহা না করিয়া 
মহাক্রোধে গাত্রোখান পূর্বক সভা হইতে প্রস্থান করিলেন। 
তখন শ্রী সভাস্থলে সকলকে দম্বোধন পূর্বক কহিলেন, 
হে মহাত্মাগণ! কুরুবুন্দ সকল এউশ্বর্যযমদমত্ত ছুধ্যোধনতে 
শাসন করিতে না পারিলে আব কৌরবকুলের মঙ্গলের সম্তাঁবন! 
নাই। একের জন্য সমস্ত বিনষ্ট হইতে দেওয়াও আমার 
মতে যুক্তিসঙ্গত নহে। একজন দুষ্টমতিকে পরিত্যাগ করিলে 
যদি কুলরক্ষা হয়, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। 
অতএব হে রাজন্! একের দোঁষে সমুদায় ক্ষত্রিয়ের বিনাশ 
সাধন অপেক্ষা আপনি ছুধ্যোধনকে বন্ধন করিয়া পাওবগণের 
সহিত সন্ধিসংস্থাপন করুন। নতুবা আর গত্যত্তর নাই। 

. বধ ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত বুঝিতে পারিয়াও এতদুব অগ্রসর হইতে 
সমর্থ হইলেন না। এদিকে আবার দূর্যোধন চরমুখে এই 
সকল বার্তা অবণ করিয়! নিতান্ত গোষপরবশ হইস়া শ্রীক্কষ্ণকে 


জীকফের কুরুপভায় বাত্ধান্বাঘ। ১৪৭ 


বন্ধন করিয়া রাখিবার জন্ত দুষ্ট মুন্ীদিগের সহিত মন্ত্রণ 
করিতে লাগিলেন । 

শ্রীকৃষ্ণের সমভিব্যাছারেই সমাগত ইঙ্গিতজ্ঞ সীত্যকি এই 
মন্ত্রণা জীনিতে পারিলেঁন। তিনি অন্ততর যাদবযোষ্ধী কৃতবন্দাকে 
লসৈন্তে পুরদ্বারে প্রস্তত থাকিতে বলিয়া কৃষ্ণকে ইহা! অবগত 
করাইলেন। পরে সহাস্তবদনে প্রকান্তে ছু্যোধনের সেই 
অসৎ অভিপ্রায় ব্যস্ত করিয়া কছিলেন, পাস্মাগণ স্বার্থ 
সাধনের জন্ত সাঁধুবিগহিত কর্ম করিতে ইচ্ছা করে বটে, 
কিস্ত কোন প্রকারে তাহা সম্পাদন ফ্রিতে সমর্থ ভয় না। 
যেমন বালকগণ বস্ত্র দ্বারা প্রজ্জলিত অগ্নি অনির্বাণ ্উা্ত হয়, 
সেইরূপ & সকল মুঢব্যক্তি একত্র, মিলিত এবং কামক্রোধ 
ও লোভের বশবর্তাঁ হইয়া এই বাস্থদেবকে বন্ধন করিতে 
অন্ভিলাবী ইইয়াছে। 

ধর্মাত্বা বিছুর সাত্যকির বাক্যশ্রবণে ধৃরাষ্্রকে সম্বোধন 
পূর্বক কহিলেন, মহারাক্গ! আপনার পুভ্রগণ কাঙগপ্রেরিত 
হইয়া এই পুরুষশ্রেষ্ঠ বাস্থদেবকে বলপুর্ব্বক নিগৃহীত করিতে 
অভিলাষ করিতেছে । যেমন পতঙ্গগণ পাবকে পতিত হইয়া 
বিনষ্ট হয়, ইহাদিগের দশীও কি সেইরূপ হইবে না? জনার্দন 
ইচ্ছা! করিলে তাহাদিগের সকলকেই যুদ্ধকালে শমনসদনে 
প্রেরণ 'করিতে পারেন। কিন্ত 'পুরুযোত্তম বাসদের কদাপি 
নিন্দিত কর্ম করিবেন লা, ও ধর্ম হইতেও পরিভ্ষ্ট হইবেন ন1। 

বিছুরের ঝক্যাববানে মহাত্মা বাসুদেব হৃতরাষ্্ের, দিকে 
দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিতে লাগিলেন, রাজন্‌! শুনির্েছি, হুষ্ঠোধন 
প্রভৃতি সকলে জুন্ধ হস়া আমাকে বলপুর্বীক নিগৃহীত করি- 


১৪৮ দ্র চরিত । 


বেন) কিন্তু আপনি 'অন্গমতি করিয়া দেখুন, আমি ইহাঁ- 
দিগকে আক্কমণ কষপ্টি, কি ইহারা আমাকে আক্রমণ করেন। 
আমার একপ' সামর্থ্য আছে যেন আমি একাকী ইহাদ্দিগের 
মকলকে নিগৃহীত করিতে পারি। কিজ্আমি কোন প্রকারেই 
পাপজনক নিন্দিত কর্শখা করিব না। আপনার পুক্রেরাই 
পাগুবগণের অর্থে লোলুপ হইয়া স্বার্থত্রষ্ট হইবেন। বস্ততঃ 
“ইহারা আমাকে নিগৃহীত করিতে ইচ্ছা করিয়া ষিঠিরকেই 
 কতকার্ধয করিতেছেন। আমি মন্ুজ্ঞা করিতেছি যে, ছূর্ণীতি- 
পরায়ণগণ হূর্যোৌধনের ইচ্ছানুসারেই কাধ্য করুক । 

্রীক্ঞ্জেস বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র ছূর্য্যোধনকে সভা- 
মধ্যে ডাকাইয়। আঁনিলেন, এবং তাহাকে যথোচিত ভঙগনা। 
করিতে লাগিলেন । বিছুবও তিরফ্ারছলে অনেক বুঝাইলেন। 
কিস্ত কিছুতেই কোন, ফল ফলিল না। তখন বাস্দ্বে 
সাত্যকি ও ক্ৃতবর্্মার হস্তধারণ পুর্ব্বক কুরুভা হইতে প্রস্থান 
করিলেন । 

কষ্-কুস্তী সংবাদ । 


শ্রীকৃষ্ণ পাগুবদ্দিগের নিকট প্রত্যাগমন করিবার পুর্বে 
পিতৃস্ব্ন কুস্তীর সহিত আব্ন একবার সাক্ষাৎ করিতে গমন 
করিলেন। ভোজরাজন্ন্িনা কুস্তী দেবকীতনয়ের মুখে কুরু- 
সভামধ্যে সংঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইত্বা বলিলেন, 
কেশব! ধর্ধাত্মা যুধিষ্টিরকে জানাইবে ষে, “তোমার জননী 
তোমীকে ধলিয়াছেন যে, তুমি ক্ষত্রিয়, আঁপদ্‌ হইতে পরিত্রাণ 
করাই তোমার কর্তব্য, .এবং ভুনধীধ্যই “তোমার জীবিকা । 


কৃষ্-কর্ণ সংবাছ*& ১৪৯ 


অতএব সাম, দান, ভেদ, দাদি নীতি, দ্বারা অপহৃত পৈভৃক 

ংশ পুনরায় উদ্ধার কর। আমি তোষাঁকে গ্রুসব করিয়া 
নিরাশ্রয় ও পরপিগু প্রত্যাশী ১ হইয়া রহিলাম, রহ 1 অপেক্ষ! 
অধিক ছুঃখ আর কিট আছেঃ? অতএব হে পুক্র! রাজধশ্ম 
অনুসারে যুদ্ধ কর) পিতামহুগণের নাম লোপ করিও না, 
এবং আপনিও ক্ষীণপুণ্য হইয়! অন্ুজগণের সহিত.নিরয়গামী 
হইও না। 

হে মাধব! তুমি ধনঞ্জয় ও নিত্যোগ্ঠোগী বৃকোদরকে 
আমার এই কথ! জানাইবে যে, ক্ষত্রিয় পরীর যে নিষিভ্ত 
সন্তান প্রসব করেন, তাহার সমর সমাগত হই্রয়াছেএ বিশেষতঃ 
স্রীধর্ষিণী ধর্মমানুগাঁমিনী ভ্রৌপদী নাখবুহী* হইয়াও যে কুরু- 
সভামাঁঝে অনাথার ন্যায় হইয়াছিলেন, একথা যেন সর্বদা 
তাহাদের ম্মরণপথে উদ্দিত থাকে । 

অনস্তর মহাবাহু হৃধীকেশ কুম্তীকে অভিবাদন করিয়া 
পাগুবের তৎকালীন 'অবস্থিতি-স্থান উপগ্নব্য নগ রাভিমুণখ যাত্রা 
করিলেন। পর্বভূতে দয়াময় শ্রীরুষ্ণ এই বিপুল নরহত্যা 
রক্ষার্থ উপায়াস্তর উদ্ভাবন মানসে যাত্রাকালে *কর্ণকে আপনার 
রথে তুলিয়া লইলেন। 


কৃষ্-কর্ণ সংবাদ । 


মহাবীর কর্ণকেই আপনার দক্ষিণহস্তত্বপ্ূপ ভাবিয়া ছয্যোধন 
পাওবদিগের বিপক্ষে সমরানল 'প্রজ্ছলিত করিচ্তে স্পাহসী 
হইয়াছেন। ফলতঃ সেই মহাসিমরে কর্ণই অঙ্জুষটনর লমকক্ষ 
মহারধী। যদি কর্ণকে ফ্কৌোনরূপে কৌরব পক্ষ হইতে বিচ্যুত 


১৫০ সতীরুষ্ণ চরিত । 


করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সম্ভবত এই সমরোগ্মোগের 
নিবৃত্তি ঘ্‌টিতে পর্করে। বিশেষতঃ কর্ণ যে পাওবজননী কুস্তীর 
কানীন পুত্র ত তাহাও ্ীকৃষ্ণের অবিদিত ছিল না। সুতরাং 
সেই সক বিষয় কর্ণকে অবগত কর্ইয়া ফি এই ভবিষ্যৎ 
শোণিতশ্রোত বন্ধ করিতে পার যায়, তাহার জন্য বাস্গদেব 
আর এক্বাঁর চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

তিনি ল্থারঢ় কর্ণকে সম্বোধন পূর্বক বলিল্নে, রাধের ! 
তুমি সনাতন বেদবাক্য অবগত হইয়াছ, এবং অতি হ্ঙ্গ 
ধর্মশান্েও তোমার" নিষ্ঠা জন্মিাছে। শাস্তজ্ঞের! বলেন, ধিনি 
যে ঝঁম্ার” পাণ্টিগ্রহণ করেন, তিনি সেই কন্তার কানীল ও 
সহোঢ় পুত্রের গ্রিতবু। হে কর্ণ! তুমিও তোমার জ্রননীর 
কন্যাকালাবস্থায় দমুৎপন্ হইয়াছ , তন্নিমিত্ত তুমি ধর্্মতঃ পা গর 
পু; পাগুবগণ তোমার পিহৃকুলজাত ও বুষ্জিগণ তোমার 
মাতৃকুলজাত ; তুমি এই উভয়কুল 'অবগত হইয়া অদ্য আমর 
সহিত» আগমন কর। পাগুবগণও তোমাকে কৌন্তেক্স ও 
যুধিষ্টিরের অগ্রজ বলিয়া পরিজ্ঞাত হউন । তাহা হইলে ধর্শ- 
শাস্ত্রাহ্থসারে তুমিই রাজ্যেশ্বর হইবে । ধর্মাত্মা যুিষ্টির তোমার 
যুবরাজ হইয়া! সর্বদা অন্থবন্তী থাকিবে । তুমি নক্ষত্ররাজি- 
পরিবৃত চন্দ্রমাব স্তায় পাও্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজ্যশীমন* 
ওকুস্তীর আননবদ্ধন কর ) 

কর্ণ শ্রীকৃষ্ণের এই' হিতকর বাক্যের উপযোগিতা স্বীকার 
পূর্বক, বলিলেন, হে ক্ষ! ধর্মশাস্্াহ্সারে, পাই আমার 
পিতা, তাতাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতমাত্রই জননী কর্তৃক 
পরিত্যক্ত হইবার পর রাধা ও তুধিরথ কর্তৃকই আমি পুত্র- 


কৃষ্-কর্ণ সংবাদ ॥ ১৫১ 


নির্বিশেষে প্রতিপাণিত হইয়াছি, এরং তাহাদের আশ্রত্ে 
থাকিয়াই সত জাতির সহিত বিবাহৰন্ধনে বুদ্ধ ও পুত্র 
পৌন্রাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়াছি। এক্ষণে আমি কি গ্রকারে 
তাহাদের পিওলোপ করিব? বিশেষতঃ ছুর্য্যোধ্মকে আশ্রয় 
করিয়া আমি ত্রয়োদশ বৎসর নিষণ্টকে রাজ্যভোগ করিতেছি, 
বাঁজ। ছূর্য্যোধন আমাকে প্রাপ্ত হইয়াই উৎসাহসহকখরে পাগুব- 
গণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যোগ হইয়াছেন ।* দ্বৈরথ যুদ্ধে 
আমিই সব্যসাচীর প্রতিযোদ্ধা বলিয়া পরিকল্িত হ্ইয়াছি। 
এক্ষণে ভয় বা লোভবশতঃ তাহার সহিত মিথ্যা ব্যবহার 
করিতে পারিব না। আর আমার জন্মবৃক্তাস্ত €্য কু্িঠিরের 
অপরিজ্ঞাত আছে, তাহাঁও আনি হিতন্বর্ বলিয়া মনে করি। 
কারণ, জিতেন্দিয় ধর্মান্মা যুধিষ্টির আমাকে ফুত্তীর প্রথমজাত 
পুত্র বলিয়”ি জানিতে পারিলে, রাজ্য গ্রহণ করিবেন না। 
তখন আমিই বদি সেই স্থবিস্তীর্ণ রাজ্য প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে 
হুর্য্যেধনকেই তাহা গ্রদান.করিব। আপনি যখন গাঁগবদিগের 
নেত৷ হইয়াছেন, তখন তাহারাই জরলাভ কগিবে, অতএব 
যুধিষ্টিরই রাজ্যেশ্বর হইয়৷ থাকুন। আগনি *আর আমাকে 
এইরূপ অন্ত কোন মন্ত্রণা প্রদান করিয়া অর্থলোলুপ কৃতন্ব 
বা কাপুরুষ হইতে বলিবেন না। অখণ্ড ভূমগ্ডল বা রাঁশী- 
কৃত স্বর্ণের বিনিময়ে হর্ষ বা ভয়ে এই সকল অন্যথা করিতে 
আমার সামর্থ্য নাই । 

কর্ণ কোন ,মতেই সম্মত হইলেন না দেখি য়া বদের 
কহিলেন, হে কর্ণ! যখন আমার বাকা তোমা হদযূঙ্গম 
হইল না, তখন নিশ্চপইঞএই বন্ম্ধরার সংস্ারদশা উপস্থিত 


১৫২ $ ্বীকঞ চরিত। 


হইয়াছে, হায়! প্রারীগণের বিনাশকাল নিকটবর্তী হইলে 
কিছুতেই তা প্রতিহত হয় না। 

কর্ণ কহিলেন, হে ক্বষ্ণ ! হয় আমরা এই ক্ষত্রাকুলাস্তকারী 
মহারণ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া! আপনার “সহিত সাক্ষাৎ করিব, 
না হয়, দেহত্যাগে ন্বর্গলীভ করিয়! সেখানে আপনার সহিত 
মিলিত হইব । 

এই বলিয়া কর্ণ কেশবকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্বক বিদায় 
গ্রহণ করিয়া বিষগ্রচিন্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন । কৃষ্ণ ও 
সাত্যকি সমভিব্যাহারৈ শীঘ্ব প্রস্থান করিলেন । 








সপ্তদশ অধ্যায়। 





কুরুক্ষেত্র সংগ্রাম । 


কক উপপ্লব্য নগরে পাঁগুবসমীপে *প্রত্যাগঘন কিয়! 
হস্তিনাপুরের সমস্ত বৃত্তাস্ত আন্পুর্বিক বর্ণনা করিলন্? যুদ্ধ 
অবপ্তস্তাবী জানিয়া সকলে তাহার উদ্ভোগকর্মরতে লাগিলেন। 
এই মহাঁসমরে কাহার উপর সেনাপতিত্বতার সমর্পিত হইবে, , 
সেই বিষয়ে 'শান্দোলন হইতে লাগিল। যুধিষ্টির বলিলেন, 
হে ভ্রাতৃগণ ! বাস্থদেবই আমাদের বলাবল;) ইনি কৃতান্ত্র বা 
অক্কতান্্ই হউন, ' ইনিই আমাদিগের জয় পরাজয়ের* মুল 
কারণ। অতএব ইনি ধাহাকে নির্দেশ করিবেন, হ্িনিই 
'আমাদিগের সেনাপতি হইবেন । * 

অনস্তর শ্রীকুষ্ণ সকলের মতামত শ্রবণ করিয়া মহাবীর 
খ্টদ্যু়কেই সেনাপতি পদের ঘোগ্যপাত্র বলিয়া নির্দেশ করি- 
লেন। ধৃষটছায় ঘথানিয়মে সেনাপত্তিঃ পদে বরিত হইবার পর 
যথাস্থানে পাওবদিগের সেনানিবেশ সংস্থাপিত হইল । 

এদ্রিকে রাজ] হর্যোধন কুরুপিতার্মহ ভীগ্মকেই *আপ্না- 
দিগের "অধিনায়ক করিয়া সেনা! পরিচালন করিলেন কৌরুব 
ও পাণবদিগের নৈম্যসামন্ব যুদ্ধাভিলাষে ধরবতঠীর্ঘ কুরুক্ষেত্র 


১৫৪ জীফ্ণ চরিত । 


“সমবেত হইল। কৃষ্ার্জুন শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে সমাব় হুইয় উভক্ 
সেনার মধ্যুস্থলে স্লাসিয়া সমস্ত পর্যবেক্ষণ কপ্গিতে লাগিলেন !. 


ভগবদ্ণীত। 


ধনঞ্জয় উত্তয্ সেনার মধ্যে তীহার পিভৃব্য, পিতামহ, 
আচার্য্য, মাতুল, জাঁতা, পুত্র, আঁ্ীয় ও মিত্রদিগকে যুদ্ধার্থ 
সমাগত ব্েখিয়া এবং যুদ্ধের পরিণাম স্মরণ করিয্। বিষাদভরে 
অবসন্ন হুইয়া পড়িলেন। কুলক্ষয়কারী সর্ববধবংশী যুদ্ধে অগ্রসর 
হইতে তাহার আগ প্রবৃত্তি রহিল না। তখন পু্ণবর্ন্বরূপ 
শ্রীকৃষ্ণ , গতে ধর্ণারাজ্য সংস্থাপনের উদ্দেশে এই অস্থুপম 
পবিত্র ধর্মকথায় , অজ্জুনকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। 
জীরুষ্ণ কথিত সেই অমূল্য উপদেশ সমষ্টিই সর্বজলপুজ্য 
ভগবদগীত1 । এই, ভগবদ্গীতা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ন'না- 
'রূপে নানা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে সে সমস্ত 
উদ্ধৃভ করিবার প্রয়োজন নাই। পাঠক! স্বতন্ত্র ভগবদ্গীতা 
পাঠ করিয়া শ্রীক্খের অমূল্য ধর্মতত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিবেন, 
এবং তাহাতেই তাহার পূর্ণাবতারের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। 
অর্ভুনও যোগেশ্বর কৃষ্ণের মুখে এই গুহতম জ্ঞানলাভ করিয়া 
মোহান্ধকার হইতে মুক্তিলাভ করিলেন, এবং ধর্মরক্ষার্‌ জন্কা 
মহাসমরে প্রবৃত্ত হইলেন । 

ভীযের যুদ্ধ। 

' তীল্স ছুর্য্যোধনের সেনাপতিত্ব গ্রহণপুর্ব্বক কুরুক্ষেত্রের সমর- 
সাগরে ভ.তীর্ণ হইলেন। পাওবসেনার মধ্যে অজ্ঞুন ভিন্ন 
কেহই তাহার সমকক্ষ ছিল না, কিন্ত অজ্জুনও তাহার 


ভীয়ের যুদ্ধ। ১৫৫ 


প্রতিদ্বন্ীন্বরূপে দণ্ডায়মান হইয়! তাহার প্রতি যথাশক্তি অস্ত 
নিক্ষেপে সন্ধুচিত হুইতে লাগিলেন। যিনি*পিতৃহীট়া অবস্থায় 
পাঁগুবদিগকে পিতার স্থান প্রদপালন করিয়াছিলেন, েই 
পিতামহ ভীম্মের দেহ বিূপে অস্ত্রাঘাতে খণ্ডবিথণ্ড প্রিবেন, 
তাহা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন না। কাজেই ভীম্ষের সহিত 
বুদ্ধে অঙ্জুন সততই হীনগ্রভাব হইয়া পড়িতে লাগিলেন,*ম্ৃতরাং 
পাঁগুবগণের আুসংখ্যসেনা ভীম্হন্তে নিহত হইতে লাগিল। 

তখন শ্রীকৃষ্চ অজ্ুনকে যুদ্ধে উত্তেজিত না! করিলে পাঁগ্ডব 
পক্ষ ক্রমশই হীনবল হইয়া পড়িবে দেখিয়া, এক অভিনব 
উপায় উদ্ভাবন করিলেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সতাঁম্মের 
প্রতাপ সহাকরণে যেন অসমর্থ দেখিয়াই৯ স্বয়ং ভীম্মকে বধ 
করিবার জন্তনক্রহস্তে অঙ্জুনেত্র রথ হইতে অবরোহণ পূর্বক 
ভীম্মের দিকে ধাবমান হইলেন। তখন অর্জুন নিতাস্ত লজ্জিত 
হুইয়া কৃষ্ণের পশ্চাদ্রহদরণ পূর্বক তাহাকে অঙ্গুনয় করিয়! এবং 
এবার হইতে নিজে সাধ্যান্থুসারে যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা কঁরিয়া 
তাহাকে ফিরাইয়া আনিলেন। 

ধন্ঞয় আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা! করিবার জন্ত প্রাণপণে 
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রথম আরম্ভাবধি দশদিন 
ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর ভীম্মের কলেবর অজ্জুনক্ষিপ্ত শর নিকুরে 
এরূপ. বিদ্ধ হইল যে, ছুই অঙ্গুলি সৃ্$নও অবশিষ্ট রহিল না। 
এইরূপ ক্ষতবিক্ষত কলেবর তীম্ব হুর্ধ্যান্তের কিঞ্চিৎ পুর্বে 
সর্বসমক্তে পূর্বশিরা হইয়া রথ হইতে” নিপতিত ৪ইইন্সেস। 
তিনি এপ শরজালে আবৃত হইয়াছিলেন খে, পি হইয়া 
ধরাতিল স্পর্শ করিলেন*ন! ; ঈপরশয্যায় শৃয়ান হই রহিলেন। 





অফীদশ অধ্যায়। 


-িস্পিসি এ পিসী 


ফ্রোণপর্ষে কৃষ্ণলীলা । 
| ভগদত্ত বধ। 


ভীগ্মের পর দ্রোণাচাধ্য কৌরবদিগের সেনাপতি হইলেন । 
সাহার সেনাপতিত্ব সময়ে একদিন মহাবীর ভগদত্ডের বিক্রমে 
সমস্ত গাঁগুবসেনা ভয়ব্যাকুল হইয়া পড়িলে, সব্যসা্টী অজ্জু৭ 
আসিয়া তাঁহার সহিত সমরে প্রবৃভ হইলেন। ঘোরতর 
যুদ্ধের সময় ভগদত্ত অন্ত কোন উপায় নাই দেখিয়া তাহার 
শেষ-শিক্ষা বৈষ্ণবাস্্ নিক্ষেপ করিলেন। গাণ্ভীবধারী ধনঞ্জয 
সেই অস্ত্রের প্রবল প্রতাপ প্রতিহত করিতে পারিলেন ন1। 
তখন্ন সর্ববিগ্াধিশারদ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেই বৈষ্ণবান্ত্রের তেন 
নিবারণ করিয়া অঞ্জুন্ডে উপস্থিত বিপদ হুইতে মুক্ত করি- 
লেন। ইত্যবসরে অর্জুনও সৃতীক্ষ শরজালে হশ্তীপুষ্ঠে সমাসীন 
ভগ্রদত্বকে ভূমিতলে নিপাতিত ও নিহত করিয়া বিজয়-ভেরী 
ন্নিনাদিত $রিলেন। 


জয়দ্রেখবধ। 


একদিন অঙ্জুন নারায়ণী সেনাসহ যুদ্ধে ব্যাপৃ থাকিলে 
কৌরবগণ সপ্তরথী মিলিয়া অর্জ্রপুর যৌঁড়শবর্ধায় অতিমস্থাকে 
অন্ায়রূপে সমরক্ষেত্ে নিহত করিলেন। যুদ্ধ পরিসমাপ্তির 
পর সন্ধ্যার সময় শিবিরে প্রত্যাগমন করিলে অজ্ঞুন পুত্রনিধন 
বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। সকলেই শোৌঁককাঁতর হইয়া পড়ি- 
লেন, অর্জুনের সমস্ত অঙ্গ শিথিল হুইয়া পড়িল, তাহার 
প্রাণের ভিতর দাবানল হুহু শবে জলিতে লাগিল। তিনি 
ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক প্রাণের জালা প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। মহায্বা বাস্থদেব ধনঞ্জয়কেশ গুক্শোকে 
নিতান্ত কাতর দেখিয়া ত্বাহাকে সান্তন্স খ্প্রদানকরতঃ বলি- 
লেন, হে ধ্নন্রয়! এরূপ হইও না; যুদ্ধোঁপজীবী ক্ষত্রিয়গণের, 
নকলেরই এই পথ। মহাবীর অভিমঙ্ মহাবল পরাক্রাস্ত 
রাজপুক্রদিগকে সুংগ্রামে মংহার করিয়া বীরজনাকাজ্কিত মৃত্যু 
প্রাপ্ত হইয়াছে; যুদ্ধে মৃত্যুই ক্ষনিয়গণের সনাতন ধর্ম । *মতএব 
তুমি শোক করিও না। 

পুত্রশোকার্ড অর্জুন বান্থদেবের প্রবোধবাক্ে কতক ধৈর্য্য- 
ধারণ করিলেন বটে; কিন্তু যখন' শুনিলেন, জয়দ্রথ তাঁহার 
*পুত্রের মৃত্যুর প্রধান কারণ, তখন নিতান্ত রোষপরবশ হইয়া 
কঠিন শপথ উচ্চারণ পুর্ব্বক এই& কঠোর প্রতিজ্ঞা করিলেন 
যে, পরদিন সৃর্ধ্য অস্ত গমনের পর্বে তিনি জয়দ্রথকে বধ 
করিবেন) যদি,তিনি এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে না পঞ্ররেন, 
তাহা “হইলে স্বয়ং প্রজ্ছলিত হুতাশনে প্রবিষ্ট ইয়া "প্রাণ 
পরিত্যাগ করিবেন 


১৫৮ 'জীরুষ চরিত । 


ধনগ্রয়ের এই কঠোর প্রতিজ্ঞা পাওবশিবিরে মহা ছুলসুল 
পড়িয়া গে, মেন্গানীগণ উৎসাহে উঠিয়া বসিল, বাদিত্রগণ 
বাজনা বাজাইয়া যুদ্ধের স্থচনা, দেখাইল, সকলেই বীরনাঁদে 
গগনমণ্ডলপ্রেতিধ্বনিত করিতে লাগিল? ! 

এদিকে শ্রীরুষ্ণ অর্জুনের কথামত পুত্র-শোকাকুল৷ স্বীয় 
ভগিনী সুভদ্রাকে সান্বনা করিতে যাইলেন। তিনি অভি- 
মন্থ্যজননী মুভদ্রাকে প্রবোধবাক্যে বলিলেন, সুভদ্রে! সৎ- 
কুলজাত ধৈর্য্যশালী ক্ষত্রিয়ের যেরূপে প্রাণ পরিত্যাগ করা 
উচিত, তোমার পুভ্র' সেইব্রপেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে, অতএব 
শোঁক*.কবিবাঁর ,আবশ্তকতা নাই। মহাঁরথ, ধীর, পিতৃতুল্য 
পরাক্রমশালী অভিযুন্য ভাগ্যক্রমেই বীরগণের অভিলষিভ 
গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। মহাবীর অভিমন্থ্য ভূরি ভূরি শক্রসংহার 
করিয়৷ পুণ্যজনিত সর্বকামপ্রদ অক্ষয়লোকে গমন করিয়াছে। 
সাধুগণ তগন্তা, ক্রহ্মচরধ্য, শাস্ত্র ও প্রজ্ঞাদ্বার৷ যেরূপ গতি 
অভিলাষ করেন, তোমার কুমারের সেইরূপ গতিই লাঁভ 
হইয়াছে। হে স্ভদ্রে! তুমি বীরজননী, বীরপত্ী, বীরনন্দিনী 
ও বীরবান্ধবা ১ অতএব তনয়ের নিমিত্ত শোকাঁকুল হওয়া 
তোমার উচিত নহে। শন্ত্জীবিগণ যেরূপ গতিলাভ করিয়! 
থাকেন, শৌধ্যশালী অভিমন্থ্য ক্ষত্রধন্্মান্ুসারে সেইবূপ গতি, 
প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ কর। ' 

মহাবাছ বাসুদেব শ্মৃভন্্রা, দ্রৌপদী, উত্তরা প্রভৃতি শোকা- 
কুল! রমগীবৃন্দকে প্রবেইধ দান পুর্ব্বক বাহিরে আসিয়া অর্জুনের 
্রততিজ্ঞার থা! চিন্তা করিতে লাগিলেন। অজ্জুন ক্রোধান্ধ 
হইস্জা যেন্প ৰঠিন প্রতিজ্ঞা করিম্াছেন, তাহা সম্পাদিত 


জয়দ্রেখবধ। ১৫৯ 


হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। রাস্বা জন্দ্রথ নিজে মহাঁ- 
ব্ী, দিঙ্কুসৌবীর দেশের অধিপতি, বহুসেঙার অগ্রিনায়ক এবং 
ুরধ্যোধনের ভগিনীপতি॥ ক্রেরবগণের দুর্ধর্ষ যোস্ধাগণ প্রাণ- 
পণে তাহাকে রক্ষা কুরিতে চেষ্টা করিবেন। বিশেষতঃ এ 
ভীষণ প্রতিজ্ঞা সাগর উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, অর্জুন 
নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন, পাগবদিগের জয়পরাজয় 
অর্জনের ট্পরই নির্ভর করিতেছে। 'সথচ পাওবেরা এক্ষণে 
শোকবিহ্বল হইয়! মন্ত্রণায় বিমুখ রহিয়াছেন। এই ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ 
স্বয়* কৌরবশিবিরে গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন এবং জানিলেন, 
কৌরবেরা অর্জুনের প্রতিজ্ঞা জানিতে পারিয়৷ জয় রক্ষার্থ 
এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, ভ্রোণাচাধ্ প্যুহরচনা করিবেন, 
কর্ণ, অশ্বথামা, শল্যাদ্ি কৌরবপক্ষীক্ম সমস্ত বীরগণ সমবেত 
হই জয়ইথকে প্রাণপণে রক্ষা করিবেন । এই ছূর্ভেদ্য 
সৈম্তব্যহ ভেদ করিয়া সমস্ত বীরগণকে এককালে পরাজয় পূর্ব্বক 
মহাবীর জয়দ্রথকে বিপাঁশ করা অর্জনেরও সাধ্যাতীত হইতে 
পারে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে অজ্ঞুন নিউ প্রাণ 
পরিত্যাগ করিবেন। 

অতএব কি করা কর্তব্য ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ আপনার সুদক্ষ 
সারখি দারুককে নিজের জন্ত বেগশালী অশ্বযোজিত ও 
সমস্ত অস্ত্র শন্ত্র পরিপুরিত রথ প্রভাতে প্রস্তত রাখিতে 
আজ্ঞা করিলেন। ভাবিলেন, বন্দি “একান্তই অজ্জুন কল্য 
ব্যহধার ভেদ ,করিয়া একদিনে সমস্ত বীরগণকে পাজয় 
সাধন পূর্বক জয়দ্রথ বধে সমর্থ না হয়, তাঁহাঞজুইলে £ সখার 
প্রতিজ্তা রক্ষার্থ স্বংই সে প্রবৃত্ত হইয়া গরীয্্রথ বধের' পথ 


১৬০ জরক চরিত। 


প্রশস্ত করিয়া দিবেন; এইরূপ চিস্তা ও উদ্মোচো সে রান্ত্রি 
অতিবাহিত্‌হইয়৷ গেল। 

পরদিন' ভীষণ সমরানল প্রেজ্ঘলিত হইল। মহাতেজা 
অঞ্জন নিঞ্জ প্রতিজ্ঞ! পালনের জন্ত ুদধবিস্তায চরম উৎকর্ষ 
দেখাইতে লাগিলেন। তিনি বী্ধ্যপ্রভাবে অন্ত্রিক্ষাকৌশলে 
ভ্রোণব্যুহ ভেদ করিয়া কৃতবন্দীকে পরাজয় পূর্বক শ্রত্তাযুধের 
সহিত যুদ্ে' প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জুনের প্রতাপে শরড়াযুধ নিহত 
হইলে কৌরবপক্ষীপ্ধ সমস্ত বীরগণ অজ্জুনের অভিমুখে ধাবিত 
হইল। কিন্তু কেহই অমিতপরাক্রম ধনগ্য়ের রৌষপ্রক্গিপ্ত 
শরজার্নে বেগ দেহা করিতে পারিল নাঁ। অর্জুন সমস্ত ভেদ 
করিয়া! রণস্থলে জযদ্রপ্ন সমীপে উপস্থিত হইলেন । দেখিলেন, 
*ড্রোণপুত্র অশ্বখাম]! তাহার দক্ষিণভাগে, সুতপুত্র কর্ণ বামভাঁগে 
দোমদত্ত প্রস্ৃতি বীরগণ তাহার পৃষ্ঠগ্রদেশে দণ্ডায়মান থাকি 
ক্কপ, বৃষদেন, শল্যাদি বীরগণ সহ তাহাকে রক্ষা করিতেছেন । 
তথন “সব্যসাচী অঞ্জনের সহিত লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম 
সমারদ্ধ হইল। কিন্তু সেই সময় অর্জুনের কদ্রমৃত্তি অবলোকন 
করিয়া কৌরবণণ জয়দ্রথকে সৈন্য শ্রেণীর মধ্যে লুকায়িত 
করিয়া ফেলিলেন। দর্ববিগ্তাবিশারদ শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, মন্ধ্য। 
আগতপ্রায়, জয়দ্রথকে একস্থান হুইতে স্থানাস্তরে বারস্বার, 
লুষ্কায়িত করিয়া ভিন্ন ভিত্তি যোদ্ধা দ্বারা অর্জুনের পথ রোধ 
করিলে ইতিমধ্যে তাহার ব্ধসাধন অর্জুনের অসাধ্য হইয়া 
উঠিনে। ন্সতএব শরীক বাগ্জাল বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে 
র্বমদে আঁৃত করিয়া ফেলিলেন। অহঙ্কার রূপ অন্ধকার 
প্রভাবে তাঁহাদের জ্ঞানস্্্য অন্রগতপ্রায় হইলে জযদ্রথ 


দ্োোণবধ। ১৬১ 


ভাবিল যে, এত বীব আমাৰ পৃষ্ঠপোষক থাকিতে এত অল্প 
সময়ের মধ্যে অর্জন আমাকে কি নিধন, করিতে পারিবে? 
তবে কেন বৃথা পলায়িত কাপুরুষের স্াঁয় লুক্কায়িত থাকি ) 
এই ভাবিয়া বলদ *জয়দ্রঞ্চ সমর-প্রাঙ্গণে অজ্ভুন সমীপে 
আসিয়া দেখা দিল।* ইহাই ভারতে শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া 
প্রভাবে অন্ধকার স্থষ্টি ও ুর্য্যাবরণ নামে বরিত হইয়াছে । 

যাহা হউক, অবশেষে জয়দ্রথকে বীরগণসহ গর্বভরে সম্মুখে 
বীরমূর্তিতে* সমাগত দেখিয়া ক্ষিপ্রহণ্ত ধনঞ্য় অসংখ্য শর- 
নিপাতে অশ্বখামা, কৃপাচা্য, কর্ণ, বৃষসেনাদিফে এরপ ব্যতি-, 
ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন যে, তাহারা আত্মরক্ষা করিয়া এব্রিগক্ষের 
প্রতি শরসন্ধানের স্থমোগ পাইতে না, পাইতেই শ্রীকৃষ্ণের 
ইঞ্গিতক্রমে অর্জুন অকম্মাৎ স্ৃতীক্ষ শরক্ষেপণ পূর্বক জয়দ্রথের 
মস্তক বিদীর্ক করিয়া! ফেলিলেন। অজ্জুনের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল 1 
স্ীকষ্ণেরও কার্য্যক্ষেত্র কতক অগ্রদর*হইফ। আসিল । 


দ্রোণবধ। 


শস্ত্রবিষ্ঞাবিশারদ দ্রোণাচার্য্যের সমর নৈপুণ্যে পাঁঞ্খবগণ 
ুনধক্ষেত্রে আর বড় অধিক কতকাঁধ্যত1 লাঁভ করিতে পারি- 
লেন না। কেবলমাত্র উভয়পক্ষেরই সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল। 
তখন শ্রীকষ্চ দ্রোণাচাধ্যকে ধর্মাধর্মের তত্বকথায় একপ 
প্রণোদিত করিয়া তুলিলেন ফ্ে কুদ্দ আচার্ধ্য অধন্মাচরণে 
সহায়ত! দ্রারা স্বীয় পুত্র অশ্বথামার অমঙ্গল সং ঘটন করাই- 
বার গ্জন্যই যে তিনি যুদ্ধে সমাগত হইয়াছেন, এরপভাব 
তাহার হৃদগ়ক্ষেত্রে অঙ্কিত হইয়া গেল! কোনস্টাহিতকৰর্ষ্য 


১৬২ লীকুফ চরিত । 


প্রবৃত্ত হইতেছি, এ ভাব পাঁষণ্ডের মনে উদয় হইলেও তাহার 
অঙ্গ যেন শিথিল হইয়! পড়ে । স্ৃতরাং দ্রোণাঁচার্য্যও অবসর 
হইয়া পড়িছ্ধেন। তিনি উপস্থিত স্থলে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া 
নিতান্ত কৃপুর্ুষত্ব প্রকাশ ও দ্র্য্যোধন়ের 'মনে দারুণ আঘাত 
করিয়া ক্কৃতত্বতা প্রদর্শন করা কর্তব্যদ্ধ নহে ভাবিয়া যোগ- 
সমাধিতে আত্মবিসর্জনে মনস্থ করিলেন। 

ড্রোণাচাধ্যের এইরূপ যোগসাধনার সময় ধৃষ্টযন্স পিতৃ- 
শত্রুতা স্মরণ করিয়া পাওবগণের সেনাপতিত্ব দেখাবার জন্যই 
যেন তরবারি ধারণ, পুর্ববক ড্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। 
ধৃষ্টছযু দ্রেণের নিকট বারম্বার পবাজিত হইরাছিলেন, কোন 
বাঁরে সত্যিকি, কোন বারে ভীম, কোন বারে বা অঞ্জন 
আসিয়া ধৃষছ্যন্নকে “র্রোণাচাধ্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া- 
'ছিলেন। এবার ড্রোণ।চার্যের যুদ্ধে প্রবৃত্তি ছিলনা, উত্সাহ 
না থাকিলেই শ্রান্তির অবসাদ আপিয়া উপস্থিত হয়, তখন 
তিনি অস্ত্র শস্্র পরিত্যাগ পূর্বক শমভাব' অবলম্বন করিয়া 
যোগসহকারে অনাদিপুরুষ বিষ্ুর ধ্যান করিতে লাগিলেন, 
এবং মুখ ঈষৎ উন্নমিত, বক্ষঃস্থল বিষ্টভ্তিত ও নেত্র 
নিষীলিত করিয়া বিষয়াদি বাঞ্া পরিত্যাগ ও সাত্বিকভাঁব 
অবলম্বন পূর্বক ন্থদুল্লভ স্বর্গলৌকে গমন করিলেন। ধৃষ্টদ্যু 
আপিয়া আত্মাহীন শবদেহের মস্তক কাটিয়৷ লইয়৷ ককৌরবগণ 
সমক্ষে নিক্ষেপ পুর্বাক স্বান্বট্সন করিতে লাগিলেন । 





উনবিংশ'অধ্যায়। 


কর্ণ পর্ধব। 


দ্রোণের পর মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধনের সেনাপতি হইয়া ভয়ঙ্কর 
সমরানল প্রজ্ছঘলিত করিলেন। কর্ণই অঙ্জুনের প্রত্তিযোদ্ধা 
ছিলেন । অজ্জুন দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য, কর্ণ,* দ্রোণগুর পরশ্- 
রামের শিষ্য। অর্জুনের যেমন গাতীর্ খন, কর্ণেরও তেমনি 
বিজয়ধন্ ছি । উভয়েই নানাবিধ দিব্যান্্র প্রয়োগে সুশিক্ষিত" 
ছিলেন । আবার একদিকে যেমন *স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জনের 
সারথ্া-স্বীকাঁর করিয়াছিলেন, তেমনি অপর দিকে মদ্ররাঁজ 
শল্য কর্ণের সারখিরূপে সমাগত হইলেন । 

বাস্থদেব, অজ্জুনকে বিশেষনূপে উৎসাহিত করিয়া বলি- 
লেন, সখে! এক্ষণে তোমাকে নাহার সহিত যুদ্ধ করিতে 
হইবে, সেই মহাবীর কর্ণ মদ্ররাজ-শল্য-সঞ্চালিত শ্বেতাশ্বযুক্ত 
রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছে । এ দেখ, স্থত- 
নন্দন দৃর্য্যোধনের হিতচিকীর্ষায় প্রার্ধারাবর্ধী জলদের স্তায় 
শরজাল বর্ষণকরতঃ সমাগত হইতেছে। মহারণ্যে মৃগগণ যেমন 
কোপুবিষ্ট সিংস্ককে দর্শন করিয়। পলায়ন করে, তৃদপ মৃ্্রারথ 
পাঞ্চালগণ সুতপুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্গণরর্ই ইতন্তুতঃ 





১৬৪ শিক চরিত । 


পলাবমান হুইতেছে। অতএব এক্ষণে তুমি সম্পূর্ণ যন্ধ করিয়া 
সথতপুত্র কর্ণকে নিপীতিত কর। তুমি ভিন্ন আর কেহুই 
কর্ণের প্রতাপ সহ করিতে সমর্থ নহে। অতএব আর বিলম্বে 
প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া * শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথ লইয়া 
কর্ণের সমক্ষে উপনীত হইলেন । 

অনস্তর মহাঁবলপরাক্রাস্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ ও অজ্জুন পরস্পরের 
প্রতি ভীষণ শরজালি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উভয়ের 
শরে উভয়েরই অশ্ব 9 সারখির অঙ্গ ক্ষতবিক্ষপ্ত হওয়াতে 
শোঁণিতধার৷ বিনির্গীত হইতে লাগিল। সেই শর নিকরবর্ধী 
ধনুদ্ধরু বীরদ্বয় নিরস্তর শর সন্ধান করতঃ সংগ্রামস্থলে বিচিত্র 
গতি প্রীদশন কাঁরতে লাগিলেন। পরী সম্ন বলবীর্ধ্য পৌরুষ 
ও অন্ত্রশিক্ষার গ্রভাবে কখন স্ৃতপুত্র কখন ধনঞ্য় অধিকতর 
'প্রতাপশালী বলিয়৷ প্রতীয়মান হইল। তখন, পরস্পবের 
ছিদ্রান্বেধী বীরদ্য়ের হুর্বিসহ ঘোরসংগ্রাম নিরীক্ষণ করিয়। 
সকলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। কেহ-বা কর্ণের কেহ ঝ! 
অঙ্জুনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 

, এমন সময় স্ুতপুত্র কর্ম ভীষণ দিব্যান্ত্রেরে অবতারণ। 
করিলেন। মহাত্মা বাস্থদেব হ্তপুত্র নিক্ষিপ্ত দিব্য শর 
অস্তরীক্ষে প্রজ্জলিত দেখিয়া সত্বরে পদাঘাঁত দ্বারা অজ্জুরনের 
রথ ভূতলমধ্যে কিঞ্চিৎ প্রবেশিত করাইয়। দিলেন; অশ্বগণ* 
জানু আকুষ্চিত করিয়ু! হ্ীবস্থান করিতে লাগিল। অজ্জুনের 
মন্তক পরিত্রাণ পাইল, কিন্তু তাহার দিব্য কিরীট, অস্ত্রাধাতে 
চরণ হইয়া ,গেল। তখন বাসুদেব অঙছুনকে* কর্ণনিক্ষিপ্ত শর- 
জালে নিগড়িতু দেখিয়া উৎসাহবাঁক্যে বলিলেন, হে অর্জুন! 


কর্ণ পর্ব । ১৬৫ 


এই সমর তোমার দিব্যশিক্ষা প্রকার কর, যমদণ্ড সদৃশ 
শরনিকরে কর্ণের বক্ষঃস্থল ভেদ কর। জ্আর বিলম্ব করিবার 
আবশ্তক নাই। নিজের শ্টে্বীর্ঘ্য প্রকাশ করিয়া কর্ণের 
বিনাশ সাধনে যত্ববান হও ] 

শক্রতাঁপন ধনঞ্জয় প্রিকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাস্ত- 
সদৃশ ভয়ঙ্কর অন্ত্র সমুদায় ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। ও 
সমগ্নে সুডুপুত্রের রথচক্র মাটিতে দৃঁ়রূপে বঙ্গিয়া গেল। 
মহাবীর কর্ণ তাহা দেখিবামাত্র রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়! 
ভূজদ্বয় দ্বার! চক্রের উদ্ধার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং 
যতক্ষণ তাহাতে কৃতকার্ধ্য না হন, ততক্ষণ অজ্জুনেক্ষ” নিকট 
যুদ্ধবিরাম প্রার্থনা! করিলেন, ধর্ম্মবীর *আজ্জুন কর্ণের প্রার্থনায় 
সন্ত হইলেন। 

এই সময় শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া কৌরবগণের 
অত্যাার ও অধন্মপরায়ণতার বিষয় অজ্ঞ্ন সমীপে বর্ণন 
করিহে লাগিলেন। অজ্জুরন স্তপুন্রসহ মন্ত্রণাকারী 'কৌরব- 
গণের অধর্ম্মাচরণ স্মরণপূর্বক ক্রোধে প্রজ্জলিত হইগ্নাঁ উঠি- 
লেন, তখন তাহার লোমকুপ হইতে তেজোরাশি বিনির্গীত 
হইতে লাগিল। 

এদিকে সৃতনন্দন ইত্যবসরে রথোপাঁর আরোহণ করিলে 
পুনরায় 'শরজাল বিনিক্ষিপ্ত হইন্চে লাগিল । এবার অঙ্জুন 
বাস্মদেবের আদেশানুসারে প্রজ্জলিত ক্ষুরপ্রান্ত্রে হৃতপুত্রের 
রখধ্বজ ছেদন , করিয়া ফেলিলেন, খন কের” বিভরয্নাশা 
তাহার মনোমন্দির হইতে এককালে তিরোহিতক্ছইয়া গ্লে। 
তাহার দেহ শিথিক হস্ঈা পড়িল, তাহার উৎসাহ লোপ 


১৬৩ শ্রীকৃষ্ণ চরিত । 


পাইল। এমন সময় প্ঠর্থ মহাবীর কর্ণের বিনাশবাঁসনায় বন 
সদৃশ ন্ৃতীক্ষু অঞ্জনিকবাণ তুণীর হইতে গ্রহণপূর্রবক শরাসনে 
সংযোজিত করিলেন, এবং খুরুপদ ধ্যান করিয়া গাস্তীব 
'আকর্ষণ পুর্দক ভয়ঙ্কর ধেগে কণের গ্রুতি নিক্ষেপ করিলেন। 
অঞ্জন নিক্ষিপ্ত তেজোময় শায়ক সেই অপরাহৃকালে দিক্মগুল 
উদ্ভাসিত *করিয়া সৃতপুভ্রের মন্তকোপরি সবেগে পতিত হইল। 
গৈবিক ধারাআাবী গিরিশিখরের স্তায় কর্ণ ধরাশয্যা গ্রহণ 
করিলেন, তাহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বিনির্গত হইন! গেল। 
বান্ুদেবের ক্পায় “মহাবীর ধনগ্যয় করণবধ প্রতিজ্ঞা হইতে 
উত্তীণণঞ্ইঞ্চলন । 








বিশ অধ্যায়। 





কুরুক্ষেত্র সমরের অবসান । 


ছুর্ষোাধনের গদাযুদ্ধ । 


কর্ণ নিহত হইলে পর শল্য সেনাপতিগদে করিত হইল। 
পীরুষ্ণও যুধিষ্টিরকে শল্যসহ সংগ্রামে এবৃপ্ত করাইয়া তাহার 
কাপুরুযত্ব-কলঙ্ক দূর করাইলেন। শ্রীক্কষ্কের আদেশে যুধিষ্ঠির” 
সাহসে তর *করিয়া প্রাণপণে শল্যের, সহিত সংগ্রাম পুর্ব্বক 
তাহাকে বিনাশ করিলেন। অনস্তর কুুক্ষেত্রের মহাসমরে 
কৌরবগণের সমস্ত সৈম্ত নিহত হইলে ছুর্য্যোধন, কূপ? অস্ব- 
থামা ও কৃতবন্দাকে মাত্র জীবিত দেখিয়া ণস্থল পরিত্যাগ 
পূর্বক দৈপায়ন হদস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে পলায়ন করিলেন 
পাগুবগণ অনেক অনুসন্ধানের পর তাহার সন্ধান পাইলেন। 
*একজনের উপর একাধিক ব্যক্তির আক্রমণ কর্তব্য নহে 
বলিয়া একজনের সহিতই ছৃর্য্যোধনপর গদাযুদ্ধ স্ছিরীকৃত হইল । 
পাগুবগক্ষে ভীম ব্যতিরেকে আর কেহই ছূর্য্যোধনের সহিত 
গদাধুছ্ে সমকক্ষ, নহে; লুতরাঁং বাখদেবের পরুির্শ সতে 
ভীমের" সহিত ূর্য্যোধনের গদাবুদ্ধ আরম্ভ হইল ছর্য্যোধন 
ত্য নিশ্চয় করিম অসঙ্ক সাহসে যুদ্ধ করিতে” লাগিলেন, 


১৬৮ উচ্চ চিত 


তাহার যুদ্ধনৈপুণ্য ভীঘের অপেক্ষা বড় কম ছিল না, বিশেষতঃ 
তিনি আজ ,'মরিয়টি ভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং 
দে বেগ সহ করিতে ভীমক্ও যথুসাধ্য প্রয়াস পাইতে 
হইল। কিন্ধ অবশেষে ছ্র্য্যোধন ভুমের ভীষণ গদাঘাতে 
ভগ্নোকু হইয্ক! ভূমিতলে নিপতিত হইলেন) সাহার জীবনের 
আশ! লোঁপ পাইল । বাস্থদেব এরূপ কাতর অবস্থাপন্ন শক্রকে 
নিগ্রহ করিতে নিবারণ করিলেন । যুদ্ধ স্থগিত হইল । 

অনস্তর অশ্বথামা, পিতৃবধ বৈরনির্ধ্য।(তন মানসে নিশীথ 
লময়ে ক্তবর্া ও কৃপাচার্য্ফে সমভিব্যাহারে লইয়া পাণ্ডব- 
শিবিরে" উপস্থিত হন, এবং সেখানে অতর্কিত ও নিদ্রিত 
অবস্থায় অবস্থিত' ধ্টদ্যয়। শিখণ্ডী, তৌপবীর পঞ্চপুভ্র ও 
'পাঞ্চালদিগকে বিনাশ করিয়া বৈরনির্ধ্যাতন বাসুনা পরিতৃপ্ত 
করেন। পরে তখ। হইটে রণনিপতিত রাজা দর্য্যোধনের নিকট 
আগমন করিয়া! দেখিলেন, কুরুরাজ বিচেতন-প্রায় হইয়া 
অনবরত রুধির বমন করিতেছেন, এবং তাহার শীবন অতি 
অক্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। তাহারা সেখানে অশ্বথামাকৃত 
সমন্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে মৃত্তকল্প রাজা দুর্য্যোধনের দেহ 
একবার বিকম্পিত হইয়া উঠিল, এবং পরক্ষণেই তাহার 

গ্রাণবাঘু দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ পুর্বাক অনন্ত লোকে গমন* 
করিল। 

এদিকে অন্ত শিবিরে অবস্থিত পাঁওবগণ পরদিন প্রাতে 
নির্‌তিভূঁত ধষ্টছ্যা্দি' ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র'দির কপ বৃত্বাস্ত 
অবৃগত হই$ল ক্রোধোন্মত্ত ভীমসেন অশ্বথামার বিনাশসাধন 
জন্ত ধাবমান হইলেন বাস্থদেব সের্জুনভক সঙ্গে লইয়! ভীম- 


কুরুক্ষেত্র সমরের অর্ধসান। ১৬৯. 


সেনের অনুগমন করিলেন । ত্রৌশপুত্র অন্খামা প্রাণভযষে ত্র 
ক্ষেপণার্থ গ্রহণ করিলেন, অঞ্জুনও তাহা ধনিবারণের নিমিত্ত 
গুরূপদিষ্ট ভয়ঙ্কর ব্রদ্মশির বাঁণরে অবতারণা করিলেন। তখন 
বাস্থদেব বৃথা আর গুকনুপুত্র হত্যার প্রয়োজন নাই বুঝাইয়া 
উভয়কে অস্ত্র স্বরণ করিতে আদেশ করিয়া অশ্বখামার পাপের 
প্রায়শ্চিত স্বরূপ তাঁহার মস্তকমণি ছেদন করিয়া লইলেন । 

এই সমুক্ধ নিশীথ হত্যার ভয়ঙ্কর বার্তায় তর্মভিমন্থ্য-পত্থী 
উত্তরার অন্তরে হঠাৎ যেমন এক বিকট চিন্তার উদয় হইল, 
তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল।* সেই সময় উত্তরা 
গর্ভবতী ছিলেন, তাহার গর্ভপাতের লক্ষণ *দেখা্দিক্ষণ এই 
ংবাদ প্রাপ্তিমাত্র সর্বশাস্ত্রবিশারদ শ্রীকৃষ্ণ চিকিৎসা তত্বে 
গর্ভরক্ষান্যায়ী পন্থাবলম্বনে এই আকন্মিক গর্ভপাত রক্ষা, 
করিলেন । 

এইরূপে কুরুক্ষেত্র সমরের অবসান হইলে শোঁকাকুল! 
গান্ধারী ও কৌরধ রমণী কুরুক্ষেত্রের শ্মশানভূমিতে আসিয়া 
ভীষণ আর্তনার্দ করিতে লাগিলেন। তখন তাহাদিগকে 
প্রবৌধ দান জন্ঠ বাস্থদেব যুধিষ্টিরের প্রার্থনা ' মত স্বয়ং পুষ্- 
শোকাতুরা গান্ধারী সমীপে গমন পূর্বক যথাবিহিত সাস্বনা- 
বাক্যে তাহাকে প্রবোধ দান করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
পুত্রশোক' শেলবিদ্ধ হৃদয়ে কোন »সান্বনাই স্থান পাইল না” 
বরং শ্রুকুষ্ণকেই কৌরবগণের পরাজয়ের কারণন্বরূপ ভাবিয়া 
দর্য্যোধন জননী, গাস্ধারী তাহাকে অভিশাপ প্রদাণ 
বলিলেন, তোমারও গৃহে ঘোরতর আত্মবিচ্ছেদ উন্দস্থিত হইয়া 
তোমাদেরও বংশ ধ্বংশ ভ্রইবে, তোমারও খলরমনীগণ এই- 
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' কপ পুক্রহীন বন্ধুবান্ধবুহীন, আত্বীকত্বজনবিহীন হইয়া! বিলাঁপ 
ও প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। 

কষ্ণ সহান্তবদনে গান্ধারীত্ব শাপ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, 
দেবি। আপনার অভিশাপ পুর্ণ হইনুব, ইহা আমি অগ্রে 
অন্তধাবন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি শোকবেগ সংবরণ 
করিয়। ধৈর্য ধারণ করুন। এই বলিয়া বাস্সদেব গান্ধারীকে 
নানারূপ বুৰাইয়া সাস্বন! করিতে লাগিলেন । 








একবিংশ অধ্যায়। 


ধর্মরাজ্য সংস্থাপন । 


৭. ন ।পাঁয়ণ অত্যাচারীদিগের বিনাশ সাধন ব্যাপার সমাহি, 
হইলে বাঁস্থদেব ধর্দীবতার যুধিষ্ঠিরকে হস্তিন্টরাস্ত্যে জভিষিক্ত 
করাইলেন। অনন্তর তাহাকে রাঁজধন্মুৎ ্লিথিবার জন্ত সর্ব 
ধর্্মবেতা ভীম্মের নিকট গমন করিতে বলিলেন। বাজ] 
যুধিষ্টির শ্রক্ঞ্চকে সঙ্গে লইয়া শরশব্যায় শায়িত ভীম্মের 
নিকট গমন করিলেন। বান্থদেব তথার উপস্থিত হইয়া 
যুধিষ্টিরাদিকে ধর্মোপদেশ দিয়া অন্নগৃহীত করিবার জন্যন্ভীক্মকে 
অনুরোধ করিলেন। ভীম্ম প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণকে সেই ভার 
গ্রহণ করিতে বলিলে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন? কুরুপিতাঞহ ! 
আপনি বয়্োবুদ্ধ এবং শাস্ত্জ্ঞান ও শুদ্ধাচার সম্পন্ন। রাজধন্ন 
ও অপবাপর ধর্ম কিছুই আপনার অবিদিত নাই । জন্মাবধি 
আপনার কোনও দৌষই লক্ষি হয় নাই। নক্পতিগণ 
আপনাকে, সর্বরধর্বেত্বী বলিয়া কীর্তন করিয়া! থাকেন। 
অতএ্্র পিভার্তায় আপনি এই ভুপালগণকে নীতি উপাদেশ 
প্রদান করুন। আপনি প্রতিনিয়ত খবি ও দেবুর উপাসনা 
করিয়াছেন । এক্সদণে এই ভূপত্তিগণ আনার নিকট ধর্ম 
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তত্ব শ্রবণে উৎন্তুকু হইয়াছেন। অতএব. আপনাকে 
অবস্তই বিশেষরূপে সমস্ত ধর্দদ কীর্তন করিতে হুইবে। 
পণ্ডিতদিগের মতে ধর্োপদেশ, প্রদান করা বিদ্বান্‌ ব্যক্তিপ্নই 
কর্তব্য। ক্ষমতা থাকিতে প্রশ্্ের উত্তর প্রদান না করিলে 
দোষী হইতে হয়; অতএব হে ধর্শজ্ঞ। যখন সকলে আপনাকে 
সনাতন ধুর্ম্ের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন তখন উ"হাদিগকে 
ধর্মোপদেশ প্রদান করা আপনার কর্তব্য। শ্রী এইরূপ 
বলিলে পর ভীম্ম শরশয্যায় শায়িত থাকিয়াও যুধিষ্ঠিরাদিকে 
রাঁজধর্মের উপদেশ "দিতে লাগিলেন । 

অনিস্থর- যথাসময়ে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে মাঘমাসে 
শুরুপক্ষে ভীম্ম ফেগঃব্লহ্বন পূর্বক শ্রীরুষ্ণের ব্রঙ্গমূর্তি চিন্তা 
করিতে করিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অনস্তধামে চলিঙকা 
গেলেন। তাহার শবদেহ পড়িয়া রহিল। তখন ধূতরাষ্ট্রাদি 
কৌরবগণ ভাগীরথী তীরে তাহার অস্ত্যো্ক্রিয়া সমাপন পূর্বক 
শোকাজ্ুলিত মনে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 


কামগীতা। 


মহামতি ভীম্মের দেহত্যাগের পর যুধিষ্টির এহেন জ্ঞাতি- 
বধ পাপাকীর্ণ রাজ্যভার পরিত্যাগ পূর্বক পুনরায় বনগমনের ” 
অভিলাষ প্রকাশ করিলেন তখন সর্বজ্ঞ গ্রীরুঞ্ণ যুধিষ্টিরের 
হৃদয়ে নুতন ব্যাধি সঞ্জাত হইতেছে দেখিয়া তাহা সমূলে 
উৎপাটিত করিবার জন্ত বলিলেন, ধর্রাজ! কু্টিলতাই 
মৃত্যুর এব সরলতাই ক্রক্ষপ্রাপ্তির কারণ। ইহা আপনি 
এখনও বিশেষরূপৈ হৃদয়ঙ্কম করিতে, পারেন নাই। আপনার 


কামগীতণ। ১৭৩ 


এখনও শত্রু অবশিষ্ট আছে। আপনার শরীরের অভ্যন্তরে 
যে অহঙ্কাররূপ হুর্জন়্ রিপু বাস “করিতেছে, তাহা কি 
আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন না? অহঙ্কারই, জীবাত্মাকে 
মোহে অভিভূত করিম! ফেন্ছে। তত্জ্ঞান ব্যতিরেকে অহঙ্কার 
বিনাশের উপায় নাই ৯ হে মহারাজ! সেই তবঙ্তান লাভের 
চেষ্টা করুন। এই কথা বলিয়! যুধিষ্টিরের আতয্মাভিমানের 
মূলে কুঠারাঘাত পুর্ক তাহার নিকট অমল তত্বজ্ঞান 
কীর্তন কর্ষরিতে লাগিলেন । 

প্যাখি ছুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। এই ছুই 
প্রকার ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে পরম্পর সমু্পন্ন হইয়া 
থাকে। শবীরে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, প্তাহাচ্কি প্ঠারীরিক 
এবং যনোমধ্যে বে পীড়া দেখ! দেয়, শ্তীহধকে মানসিক ব্যাধি 
কহে। কু, পিত্ত ও বাঘু এই তিনটা শরীরের গুণ? 
বাধন অহ তিন গুণ সমভাবে অবস্থথন করে, তখন শরীরকে 
সুস্থ এবং যখন, এ গুণত্রয়ের বৈষমা উপস্থিত হয়, তখনই 
শরীরকে অদ্ুন্থ বলা যায়। পিস্তের আধিক্য হইর্লে কফের 
হাস ও কফের আধিক্য হইলে পিস্তের ত্রাস হইয়া থাকে । 
শরীবের হায় আম্মারও তিনটা গুণ আঁছে। এ তিনটা 
গুণের নাম সন, রজঃ ও ভম। ই গুণত্রপন সমভাবে অবস্থান 
করিলে, আয্মার স্থাস্থ্যলাভ হন । তরী গুণত্রয়ের মধ্যে একের 
আধিক্য হইলে অন্ঠের হাস ৮হযু। হর্য উপস্থিত হইলে 
শোক এবং শোক উপস্থিত হইলে হর্য তিরোহিত হইয়া 
যায় & ঢঃখের* সময় কি কেহ সুণানুভব করে ৪এবংখজুখের 
সময় কি কাহারও দঃখাস্ুভব হয়? খাছ ভউক, এক্ষণে 
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স্ুথ দুঃখ উভয়ই স্মরণ করা আপনার কর্তব্য নহে। মুখ 
ছুঃখাঁতীত পরব্রঙ্গকেই আবরণ করাই আপনার বিধেয।» 

প্ধন্মরাজু! পুর্বে ভীম্ম দ্রোণাদ্রির সহিত আপনার ষে 
ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয্াছিন্ক, এক্ষণে একমাত্র অহসঙ্কারের 
সহিত তহা! অপেক্ষা অধিক ভীষ্ঞা সংগ্রাম সমুপন্থিত 
হইয়্াছে। পরযুদ্ধে অভিমুখীন হওয়া! আপনার অবপ্ কর্তব্য । 
যোগ ও তছুপযোগী কার্ধ্য সমুদায় অবলম্বন করিলেই এই 
যুদ্ধে জয়লার্ত করিতে পারিবেন। এই যুদ্ধে শরন্ষিকর, ভূত্য 
ও বন্ধুবর্গের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, একমীত্র মনকে সহায় 
করিয়। এ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। খষুদ্ধে জয়লাভ 
করিতে “না "পারি ছঃখের পরিসীমা থাকিবে না। অতএব 
আপনি আমার এঁই* *উপদেশান্মারে অচিবাৎ অহঙ্কারকে 
পরাজয় পূর্বক শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচ্চিন্ত পৈতৃক 
রাজ্য প্রতিপালন করুন| 

“ছে ধর্মমবীর ! কেবল রাঁজ্যাদি পরিত্য্গ করিয়া সিদ্ধি- 
লাভ কর! কদাপি সম্ভবপর নহে। ইন্ত্রিয়্ সমুদয়কে পরাজয় 
করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাত হয় কিনা সন্দেহ। যাহারা 
রাজ্যাদি বিষয়্' সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াও মনে মনে 
বিষয় ভোগের বাসনা করে, তাহাদিগের ধর্ম ও স্থথ তোমার 
শক্রগণ লাভ করুক। মমতা সংসার প্রাপ্তির ও নির্মমতা 
'ব্রহ্মপাভের কারণ বলিয়। 7নর্দিষ্ট হইয়া থাকে । এ বিরুদ্ধ 
ধন্শীবলক্বী মমতা ও নির্মমতা লোক সমুদয়ের চিত্তে 'অলক্ষিত 
ভাবে', অবস্কান পূর্বক পরম্পর পরম্পরকে" আক্রমণ্চ ও 
পরায় কাযা, থাকে । যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বে 
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অবিনশ্বরত্তী নিবন্ধন জগতের অস্তিত্ব অবিনশ্বর বলিয়া বিশ্ব 
করেন, প্রাণিগণের দেহনাশ করিলে তাহাকে হিংসা-পাপে 
লিপ্ত হইতে হয় না। যেব্যক্তি স্থাবরজঙগম সংবলিত সমুদধায় 
প্রগত লাভ করিয়াও মমভী পরিত্যাগ করিতে পারেন, 
তাহাকে কখনই সংসার-পাশে বদ্ধ হইতে হয় না। আরযে 
ব্যক্তি অরণ্যে ফল মূলার্দি দ্বারা ভীবিকাঁ-নির্বাহ করিয়াও 
বিষয়বাসনা! পরিত্যাগ করিতে ন! পারে, তাহাকে নিশ্চয়ইৎ 
সংসার-জাইল জড়িত হইতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় ও বিষয় 
সমুদাগ্স মায়াময় বলিয়া নিশ্চয় করা তোমার অবশ্তা কর্তব্য। 
যে ব্যক্তি এ সমুদায়ের প্রতি কিছুমাত্র মমতা, নাকরেন, 
তিনি নিশ্চয়ই সংসার হইতে সুক্তিলাতে, সমর্থ হন। কাম- 
পরতন্ত্র মুঢ় ব্যক্তিরা কদাচ প্রশংসার" আম্পদ হইতে পারে 
না। কামস্থা মন হইতে সমুৎপন্ন হয় উহ সমূদায় প্রবৃত্তির 
মূল কারণ। যে সমুদায় মহায্মা বইজন্মের অভ্যাস বশতঃ 
কামনাকে অধন্্রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া ফল লাভের ,বাসনা- 
সহকার দাঁন, বেদাধ্যয়ন, তপস্থ।, ত্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, 
ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না করেন, , তাহারাই এক- 
কালে কামনাকে পরাঁজয় করিতে সমর্থ হন। কামনিগ্রহই 
যথার্থ ধর্ম ও মোক্ষের বীজস্বরূপ, সন্দেহ নাই |” 

পধন্থারাজ ! নির্মমতা ও যোগাভ্যাস ভিন্ন কেহই কামনাঁকে 
পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাঁ। যেব্যক্তি জপাদি কার্ধ্য দ্বারা! 
_কামনাকে * জয় করিতে চেষ্টা করে, কামনা তাহার «মনে 
অভিমাঁনরূপে জাবিভূ্তি হইয়া তাহার কার্য বিফল করিয়া 
থাকে। যে ব্যক্তি বিবিধ অনুষ্ঠান দ্বারা ক-সনাকে পরাজিত 
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করিতে চেষ্টা করে, কামম! তাহার মনে জঙ্গম মধ্যগত 
জীবাত্মার তায় ব্যক্তরূগে উদিত হয়। যে ব্যক্তি বেদবেদাস্ত 
মমালোচন ছার কামনাকে শাসন করিতে যত্ববান হয়,- 
কামনা তাঁহার মনে স্থাবরান্তর্গষ্ভ জীবঃম্মার স্তায় অব্যক্তরূপে 
অবস্থান করে। যেব্যক্তি ধৈর্য্য দ্বারা ক্ীমনাকে জয় করিতে 
চেষ্টা করে, কামনা কখনই তাহার মন হইতে অপন্ত হয় 
চনা। যেব্যুক্তি তগস্তা ছারা কামনাকে পরাজন্ম করিতে 
যত্ব করে, কামনা তাহার তপন্তাতেই প্রাছুভূতি ছয়। এবং 
ঘে ব্যক্তি মোক্ষলাভের জন্য কামনাকে জয় করিতে বাঁসনা 
করে, তকামনা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নৃত্য ও উপহাস করিয়! 
থাকে। পণ্ডিতের কামনাকে সর্বভূতের অবধ্য ও সনাতন 
বলিয়া নির্দেশ করিয়া" থাঁকেন।” 

. হে ধর্দরাজ! আপনার নিকট কামগীতা সবিষ্তারে কীর্থন 
করা হইল। অতএব কর্মিনাকে পরাজর করা নিতান্ত হুঃসাধঃ। 
আপনি বিধিপূর্বক অশ্বমেধ ও অন্ঠান্ঠি স্ুসমুদ্ধ যজ্ঞের অন্ধ 
্ান করিয়া কামনাকে ধর্মবিষয়ে নীত করুন| বন্ধুবিয়োগে 
বারম্বার অভিভূত হওয়া আপনার নিতান্ত অনুচিত। আপন্নি 
অনুতাপ দ্বারা কখনই তীহাদিগের পুনর্দর্শন লাভে সমর্থ 
হইবেন না। অতএব এক্ষণে মহাসমারোহে স্ুসমূদ্ধ যঞ্জঞ 
সমূদায়ের অস্ষ্ঠান করুন? তাহা হইলে ইহলোরে মতুর্ল* 
কীর্তি ও পরলোঁকে উৎততষ্ গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। 

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অঞ্জুনকেও ধর্মতত্ব বুঝাইয়। দ্বারক! প্রত্যা, 
গমণের জন্তু অভিলাষ প্রদর্শন করিলেন? তখন ববুধিষ্টির 
বঞ্িলেন, বাসুদেব! আপনি পিতদর্শানব অভিলাঁধী হইয়াছেন, 
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স্থতরাং এক্ষণে নির্ধিক্নে ছ্বারকায় * গমন করুন। মাতুল 
বন্ছদেব, মাতুলানী দেবকী ও মহাবীর বলমদেবের সহিত 
আমার বহুদিন সাক্ষাৎকার, হব নাই। আপনি দ্বারকায় 
গমন করিয়া উহাদিগকে অভিবাদন পূর্বক উহা্দিগের নিকট 
আমার, ভীমসেনের, অজ্জুনের ও মাদ্রীতনয্বদ্ধয়ের প্রণাম 
জানাইবেন, আপনাকে অধিক আর কি বলিব, আমাদিগকে, 
আপনি যেন বিস্বৃত না হন) ইহাই আমার প্রীর্থনা। আসার 
একটি বিশেষ অন্থরোধ যে, যখন আমি অশ্বমেধ হজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিব, তখন অবশ্ঠই আপনাকে আগমন করিতে" 
হইবে। আপনার প্রভাবেই আমর! রাজ্যলান্ভ করিয়া, এবং 
আপনার সহায়েই অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সম+পর্নের অভিলাষ করি- 
যাছি। আপনার সহবাস স্ততই আমাদের প্রার্থনীয়। 

অই বাজী, খপ্দমীজ শীছাক্ষে টখিভ সবক পূ্যব্ধ 
বিদায় করিলেন,। তখন মহাত্মা বাস্থদেব পিতৃস্বসা কুস্তী ও 
বিছুর প্রস্থতির অনু্ঞা গ্রহণ করিয়া! কুস্তী ও যুধিষ্টিরের 
আজ্ঞানুসারে ভগিনী সুভদ্রাকে সমভিব্যাহারে লইয়! রথারোহুণ 
পূর্বক হস্তিন! হইতে বিনির্গত হইলেন । 








ঘাবিংশ অধ্যায় । 
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এইরূপে ধর্মরাজ্য সংস্থাপন ও ধশ্দতবের নিগুড রহ 
জগতে প্রচার করিয়া মহামতি বাদে দ্বারকাক় প্রত্যাগত 
হইলেন? শ্টোজ,* বুঝি ও অন্ধকবংশীগ্লগণ তাহার প্রত্যাগমন 
সংবাদ পাইয়! তাহাকে" প্রত্যুদগমন পূর্বক লইয়া আদিলেন। 
রক্ষণ স্বগৃহে আঁগমন করিয়া! সকলকে অভার্থনু ও কুশল. 
বার্ডা জিয়া পুর্জধক পিজায়াতীর চরণ বন্ধন! করিলেন ॥ 

অনস্তর কেশব বিশ্রীমলাভ পুর্ব্বক যথাস্থুথে উপবিষ্ট হইলে 
বন্থদেব তাহাকে কুরুক্ষেত্রেব সমব-সংবাঁদ বর্ণন করিজ্তে 
বলিলেন । তদনুসাবে শ্রীরুষ্ণ সমুদাষ যুদ্ধবিবরণ আস্ুপূর্বিক 
বলিতে লাগিলেম। কিন্তু পাছে তিনি দৌহিত্র অভিমন্থাব 
নিধনবার্তা শ্রবণ কবিয়্া শোকদুঃখে অভিভূত হইয়া! পড়েন, 
তজ্জন্য অভিমন্থ্যর বধবৃত্তাস্ত কীর্তন করিলেন না) এ ষময়। 
অভিমন্থ্য-জননী স্ৃভদ্রা, ত্মীয় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি স্থীয় 
পুজ্রের নিধন বৃত্তান্ত কথিত হইল না দেখিয়া পিতার নিকট 
তাহা উল্লেখ পূর্বক শোকভরে তৎক্ষণাৎ ধরাতলে দপিতিত 
হইলেন। খুঁহাস্ব বহদেবও কন্ঠাকে ধরাশায়িনী দেখিয়। 
দৌহিত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইফা খিলাপ করিতে লাগিলেন । 


যুধিষ্টিরের অশ্থমেধ ধজ্ঞ। ১৭৯ 


গ্রকষণ পিতা, ভগিনীকে সাঁবনা, প্রদান পূর্ব্বক গ্রবোধ 
বাক্যে তাহাদের শোকানল নির্কাণের চষ্টা করিতে লাগি" 
লেন। অবশেষে বন্দে দুাক সংবরণ ুর্রক দৌহিত্রের 
উদ্দেশে যথাবিহিত শরারুকাধ্য নির্বাহ করিলেন। 


যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ | 


হস্তিনুনগরে ধর্মাঝ্ম। যুঘিষ্টির মহধি বেদব্যাঁসের নির্টেশ" 
মত অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন । বাস্থদেবও 
যথাসময়ে আহ্‌ৃত হইয়া যজ্ঞের সাহায্য 'এবং উত্তরা ও জান 
অনাথা ক্ষত্রিক-কামিনীদিগকে আশ্বাস প্রদান কক্িবার্ধী নিমিত্ত 
বলদেবকে অগ্রসর করিয়া সুতদ্রা। এবং গ্রছ্য্ম, যুযুধীন, চারুদেষ। 
শন্বনদ, ককতবর্মা, সারণ, প্রভৃতি বীরগণের সহিত হস্ত্িনাক্ন 
সমুপস্থিত হইলেন। 

কৃষ্ণ সমাগত হইলে ধর্ম্াত্মা যুধিষ্টির তাহার নিকট 
গমন পূর্বক কহিলেন, কেশব! আমি আপনার গ্রভাবেই 
এই বাজ্যাদি বিবিধ ভোগ্যবস্ত উপভোগ কবিতেছি। আপনিই 
্বীক্ন পরাক্রমে ও বুদ্ধিকৌশলে এই পৃথিবী পরাজয় করিয়া 
আমাকে প্রদান করিয়াছেন। অতএব আপনিই স্বয়ং যক্তে 
দীক্ষিত হউন, আঁপনি আমাদিগের পরম গুরু । আপনি 
যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই আমি নিষ্পাপ স্ইব,: 

ধর্মনন্দূন ঘুধিঠির এই কথা বলিলে মহা! বান্ছদেব তাহাকে 
সন্থোধূা পূর্ববক* বলিলেন, রান্গন্! আপনি নিতানু্য সম্জ্ভা- 
বাপক্প ও বিনয়ী বপিয়াই আমাকে প্রশংসু! ক্ুরিতেছ্ধেন। 
কিন্ত আপনিই সর্কভূতের্টএকমাত্র গতি ! আপনি ধর্মগ্রতাবে 


১৮৩ জীর্ণ চরিত । 


কৌরবদিগের মধ্যে বির্জিত হইয়াছেন । বিশেষন্তঃ আপনি 
আমাদিগের ব্লাজা।* আপনি বজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই ভীমসেন, 
অর্জুন, নকুল ও সহদেব ইহাদি্রোর সকলের যস্তানুষ্ঠান কর! 
হইবে। অঠএব এক্ষণে আপনিই যন্জে দু্ক্ষিত হইয়া আপনার 
যে বিয়য়ে অভিরুচি হয়, তাহাতে আমাকে নিয়োগ করুন। 

, এইক্ধপ' কথাবার্ডার পর মহর্ষি বেদব্যাস কর্তৃক যজ্ঞের 
প্রক্কৃত কাল" নির্ণীত হইল। চৈত্র পৌর্ণমাসীতে « যক্তক্রিয়া 
আরম্ভ হইবে বলিয়া স্থিরীরৃত হইলে, যজীয় দ্রব্য সমুদায় 
'আম্বত হইতে লাগিল । 


পরীক্ষিতের জম্মবিবরণ। 


বিরাটনন্দিনী উত্তরা স্বামীশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া 
বহুদিন অনাহারে কালাতিপাত করাতে তাহার গর্ভস্থিত শিশুর 
বিদ্ব ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ঘটিল। যুধিষ্ঠিরের অস্বমেধ 
যজ্ঞোপলক্ষে বাসুদেব হস্তিনায় সমাগত হইলে পর একদিন 
উত্তন্নার প্রসব-ব্যথা উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে উত্তরার 
গর্ত হইতে একটি সন্তান ভূমিষ্ট হইবামাত্র অস্তঃপুরস্থ রমণীবৃন্দ 
উত্তরার পুত্র জন্মিয়াছে বলিয়া আনন্বধ্বনি করিতে লাগিল। 
কিস্ত অনতিবিলম্বেই সেই পুত্রকে মৃতবৎ দেখিয়া নিতাস্ত 
বিষঞ্জচিত্তে রোদন করিতে/ আরম্ত করিল। তখন মহাত্বা 
বাহ্ছদেব নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে যুযুৎস্থর সহিত অসন্তঃপুরে প্রবিষ্ট 
হইয়া'/দখিলেন, মহাম্ভাবা কুস্তী, ভৌপদী, হথভদ্রা ও অন্ঠান্ 
কুরুবনিতার্দিগের, সমভিব্যাহাঁরে রোদন করিতে করিতে মহা- 
বেঞে ধাবমান হইয়। তাহাকে শীদ্র *সানয়ন করিতে বারন্বার 


পরীক্ষিতের জন্ম বিধরগ। ১৮১ 


অন্গুরোধ করিতেছেন । মহাত্থা বাহ্থদেৰ, তাহাদিগকে তদবন্থ 
দর্শন করিবামাত্র সত্বর গমনে তীহাদের সম্বীপবর্তী হইলেন। 
তখন কুস্তী বাস্থদেবের সম্মবনডিনী হইয়া বাশপরুদ্বর্কঠে বলিতে 
লাগিলেন, বস! তুমি আমাদের একমাত্র গতি।* তোমার 
প্রভাবেই এই কুল প্রতিটিত রহিয়াছে। এক্ষণে তোমার 
ভাগিনেয় অভিমন্থ্যর পুত্র গতজীবিত হইয়। ভূমিষ্ঠ হুইয়াছে। 
আমরা এই,শিশুর আশাতেই প্রাণধারণ করিয়া *রহিয়াছি,। 
এই বালকই আমার পতি ও শ্বশুর এবং তোমাঁর ভাগিনেক্স 
অভিমন্যর জলপিগ্ডের স্থল। ষে কোনরূপে এই বালকের 
ভ্ীবন দান করিয়া কুরুবংশ রক্ষা কর। এই" বলিয়ুস্থী 
হাহাকার রবে বিলাপ করিতে লাগিলেন ।** * 

মহাত্মা বাস্্রদেব আর কালবিলম্ব না করিয়া সত্বর গমনে 
অভিমন্থ্য তর্নয়ের জন্মভবনে প্রবেশ করিলেন । তরী সমস্ধে 
ভ্রৌপদী সন্থরে বিরাটতনম্' উত্তরার সীপব্তিনী হইস্া! কহি- 
লেন, বত্ম! এই দেখ, তোমার শ্বশুর স্বত্ব শ্রীক্কষষ জোমার 
নিকট সমুপস্থিত হইয়াছেন, আর ভয়ের কোন কারণ নাই। 
যাক্তসেনী এই কথা কহিবামাত্র বাপ্পাকুললোচন্! বিরাউনন্দিনী 
বন্ত্রাবৃত হইয়া সঙ্কুচিতভাবে উপবিষ্ট হইলেন। 

,সর্ধশান্রবিশারদ শ্রীকৃষ্ণও শ্বাস-প্রশ্থীস বদ্ধ মৃতবৎ শিশুকে 
ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া চিকিৎসা-জ্ঞুনলক প্রক্রিয়া-বলে রুক্ধ 
শ্বাসের পথ উন্মুক্ত করিঘ্া দিয়া” নিবাস ক্রিয়া স্চালন 
কন্মাইতে লাগিলেন। কিন্বৎসময্ন মধ্যেই *শিশুর সজীবত্ব দেখা 
দিল। দিশ্বান বহিতে লাগিল, মৃতবৎ শিশু এনর্জাধিত 
হই উদ্ভিল। 


১৮২ স্ভ্রীকৃফ চরিত। 


জলনিমন্ ব্যক্তি অকন্মাং নৌকাপ্রাণ্ত হইলে যেরূপ আনন্দিত 
হয়, কুস্তী, ভ্রৌপদী, হুভদ্রা, উত্তরা! ও কৌরবপত্ীগণ সেইরূপ 
মহা আহ্লাদিত হইয়া বারংবার কেশবের প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন অনন্তর উত্তরা শিশুকে” ক্রোড়ে ধারণ পূর্বক 
মহোল্লাসে ভক্তিভরে বাস্ুদেবকে অভিবাদন ধরিলেন। কৃ 
নবজাত শিশুকে মহানুল্য বিবিধ রদ্ত প্রদান পূর্বক যখৌপযুক্ত 
আশীর্বাদ করিয়! বলিলেন যে, কুল পরিক্ষীণ হইবার সময় 
যখন এই পুত্ররস্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছে তখন ইহ! পরীক্ষিত 
নামে অভিহিত হউক। এইরপে শ্রীরুষ্ণের কৃপায় পরীক্ষিত 
প্রাণল“ন্ করিয়া,শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিনদিন পরিবদ্ধিত 
হইতে লাঁগিল। তদ্দর্শনে সকলেই আনন্দ-পারাবারে ভাসমান 
হইলেন। 








ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। 


শম্পাটিবগরিউিব্া সপ 


যহুক্লধংস। 


ধর্মরাঁজ যুিষ্টিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ পরিসমাধ্রির পর বামে 
ছ্বারকানগরে প্রত্যাবৃত্ব হইয়া পুব্রপৌক্র কলত্রার্দিসহ 'সংসার- 
সবাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। শ্রীরুঞ্জের প্রতাপে কোথাও 
আর কোঁনঃপ্রকার আপদের আশঙ্কা রহিল না। নিরুদ্বেগে" 
সুখের ক্রোড়ে অবস্থিত থাকিয়া! যছ্ৰংশীয়গণ ক্রমশঃ ভোগ- 
পরায়ণ হইয়া পড়িলেন। ভোগবাসনা হইতে ক্রমশঃ অসৎ 
প্রবৃত্তির উন্মেষ দেখা দিতে লাগিল। তখন তাহারা মনের 
কৃত্রিম স্কুত্তিবিধানের জন্য হুরাপানে প্রবৃত্ত হইলেন। রুম্শঃ 
. খ্রন্ূপ নুরাপারী হইয়া পড়িলেন খে, বলদেৰ বাধ্য হইয়া 
শ্ীকফের পরামর্শানুসারে নগক্ন মধ্যে ঘোষণা প্রচার করাইলেন 
যে, অগ্য, হইতে কোন ব্যক্তি এই নগর মধ্যে ন্ুরা বিক্রম 
করিতে পারিবে না, যে কেহ গোর্টানভ্বাবে এই সুরা প্রস্তত 
করিয়া এই আদেশ মবহেলা করিবে, তাহাকে, সবান্ধবে 
প্রাণবিষবর্জন ' দিতে বাধ্য হইতে হইবে এইক্সুপ হেণা 
প্রচারিত হইলে নগরবাসী লোক সমুদয় রান্তাঙ্ঘ শিরোধরধ্য 
করিয়া সরা বিক্রয়করণ হইত এককালে বিরত রহিল | 


*১৮৪ শ্রীকৃষ্ণ চরিত। 


এদিকে কিন্ত যছবংশীয়দিগের অসংপ্রবৃত্তি ক্রমশঃ বাড়িতে 
লাগিল। তাহারা ঘোরতর ছুর্নাতি-পরায়ণ হুইয়া পড়িলেন। 
তখন শ্রীকৃষ্ণ যছুবংশীয়দিগেরতধ্বংসেরু সময় উপস্থিত হইয়াছে 
দেখিয়া তাহাঁদিগের সকলকে প্রভাসফীর্ঘ গমনের জন্ত আদেশ 
করিলেন। তখন বুষ্ণিগণও বান্গদেবের আজ্ঞান্গসারে সকলকে | 
প্রভাসতীর্ঘে গমন করিতে হইবে বলিয়া নগরের চতুর্দিকে 
ঘোষণা করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর সকলে সেই প্রভাসতীর্ঘে সমুপস্থিত হইয়! ভিন্ন 
ভিন্ন, গৃহে অবস্থান পূর্বক স্ত্ীপুত্র পরিবারাদির সহিত পাঁন- 
ভোজনে উন্মত্ত হইতে লাগিল । যছুবংশীয়গণ নিজেরাই রাজাজ্ঞা 
অমান্ত পূর্বক ঘরে ঘরে সুরার স্থষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন, 
এবং ক্রমশঃ এতদূর তাহার বশীভূত হইয়া পড়িলপেন যে, শুরু- 
জন সমক্ষেও সুরাপানে তাহাদের লঙ্জা বোঁধ হইত না। সুরা 
রাক্ষমীর সহিত ব্যভিচারও ক্রমশঃ দেখা দিল। তখন প্রভাস- 
তীর্থ নট, নর্ভক ও মত্তব্যক্তিগণে পরিপুর্ণ এবং উন্মত্ত বাণ্ঠ- 
ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সমস্ত দিবাযামিনী কেবল 
সুরা আোত চলিতে লাগিল, স্থরাঁপানে উন্মত্ত হইয়া আর. 
কেহ কাহাকেও মানিতেন না, পরস্পর পরস্পরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য 
জ্ঞান করিয়া স্ব স্ব গর্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

এহেন ঘোরতর অবশ্ায় সকলেই স্ুরাস্বোতে ভাসমান 
হইতেছে দেখিয়া এবং কালচক্রে যদুকুলধবংসের সময় উপস্থিত 
হইস্নছে ভাবিয়া বাসুদেব ইহলোক পরিত্যাগের জন্তু বাসনা 
করিলেন। * 

এদিকে যাঁদবগণ আহার নিঙ। পরিত্যাগ করিয়! কেবলই 
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সুরাদেবীর উপাসনার কালযাপন করিতে লাগিলেন । এ্যখা. 
সময়ে নুরাপানের বিষময় ফল দেখা দিলু। যছ্বংশীয় সকলেরই 
উদরে ভয়ঙ্কর গ্লীহা-যক্কৎ রূপ সাংঘাতিক মুষলৈর স্থষটি হইল। 
সেই মুষলের প্রভীবেই যাঁদবগণ একে একে নঈহলোক হইতে 
অন্তহিত হইতে আঁরস্ত করিল। বাসুদেব এই মুষণের প্রতি- 
বিধানে যত্র করিলে যছুবংশীয়গণ ক্রমশঃ আরও অধিকতর. 
ুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিবে, এবং জগতের অহিতসাধনে গ্রশ্থত্ 
হইবে ভাবিয়া, তিনি তাহ! হইতে প্রতিনিবৃত্ত রহিলেন। 
নৃতরাং দেখিতে দেখিতে যাঁদবকুল ধ্বঃস প্রাপ্ত হইতে লাগিলঃ। 








চতুধধিংশ অধ্যাস্ক। 





শ্রীরুষ্ণের দ্বেহত্যাগ। 


মহামতি বলভদ্র যাঁদবকুলের এই সমস্ত শোচনীয় ব্যাপার 
'অবলোকল, করিয়া, এবং বাস্থদেবকে তাহার প্রতিবিধানে 
উদাসীন দেখিয়া যখন, কঝিতে পারিলেন যে, যদ্কুল ধ্বংসের 
আর অধিক বিলম্ব নাই, তখন তিনি কোন নির্জন প্রদেশে 
ৃক্ষমূলে যোগাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া যোগাবলমবনেই দেঁহত্যাগে 
কৃতনিশ্চয় হইলেন। | 

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সংসার-লীল! সমাপন করিম! জড়দেহ 
পরিত্যাগে বাসনা করিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়সং্যম ও মহাযোগ 
অবলম্বব পূর্বক ইন্ছিয় নিরোধ দ্বারা মহাসমাধিতে অধিষ্ঠিত 
হইলেন । তিনি মানবশরীরে অবতীর্ণ হইয়া মানবদেহের সমস্ত 
ধর্ম দেখাইবার জন্তই যেন জরাব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। 
এই জরাব্যাধিই হয়ত শাস্পে 'অরাব্যাধ নামে বর্ণিত হইয়াছে । 

যাহা হউক, অবশেষে যৌগামনে শয়ান অবস্থায় মহা- 
প্কষের দেহ হইতে এক অপুর্ব জ্যোতি বিনির্গত" হইয়া 
ক্রমশঃ “তীহা অনন্ত ভূতে বিলীন হইয়া গেল, অমনি দেই 
পর্িত্যর্ত দেহ কেমণ-এক কালিমাবর্ণে আবৃত হইয়া পড়িল। 
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শ্ীকৃষ্ “মানব-লীলা পরিহার পূর্বক অ অনস্ত মৃষঠিতে অন্য 
ধামে বিরাজমান হইলেন । 

জুনস্তর শ্রীকৃষ্ণের সারপ্রী দারুক কর্তৃক সংবাদ পাইয়া 
অজ্জবন প্রভাসক্ষেত্রে্আগমন পূর্বক তাহাদিগের তর্ধদেহিক 
কাধ্য সমাপন করিলেন। যিনি সংসারে ছুষ্টের দমন ও 
শিষ্টের পালন করিবার জন্য-_সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত 
ধর্শরান্য* সংস্থাপন করিয়া গুড় ধর্মতত্ব প্রচার বরণে 
অবতীর্ণ হইয়্াছিলেন, তাহার মানবদেহ এইক্ষপে সংসার হইতে 
মানব চস্ষুর অগোচর হইয়া গেল। তাহার, প্রেমময় রুলেবরী 
এইন্পপে জগত-পৃষ্ঠ হইতে অন্তহিত হইল। 2কির্ত্ব অনস্ত 
মানবহৃদয় এখনও সেই ্রীমুত্তির ধ্যান*স্করিয় .তাহারই শ্রীচরণ 
প্রতিষ্ঠা বিয়া সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে । পাঠক! 
আইন, আমরাও হৃদ্মন্দিরে সেই পুর্ণরতারের আবির্ভাব দেখি! 
সংসারের ঘোরতর আবর্ত হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করি। 








স্পা 


উপসংহার! 


“পরিত্রাণায়ণসাধুনাম্‌ বিনাশায় চ হুষ্কতাম্‌। 
ধর্ম সংরক্ষণার্থাক্ সম্তবামি যুগে যুগে ॥” 


পাঠক! এক্ষণে খত আপনাদের মনে উদ্দিত হইতে 
গায়ে যে, ফাহাঁর জন্ম, শৈশবশিক্ষা% বাঁলক্রীড়া, যৌবনসম্ভোগ, 
জয় পরাজয়, জরামরণ মমস্তই মানবশক্তির অস্তভূতত, সেই 
মনুষ্যদেহধারী শ্রীকষ্ণচকে কিরূপে ঈশ্বরাবতার বলিয়! পুজ! 
করিব? যিনি সর্বশক্তিমান ব্রঙ্গাগুবিধাতাঁ জগদীশ্বর তাহার 
এই ক্ষুদ্র মানব-ুদ্তিতে অবতারণা কেন, মানব জীবনের সুখ 
ছঃখ ভোগ করিবার প্রয়াস কেন? যদিই বা ইচ্ছাময়ের 
মানব-সুদ্তি ধারণ সম্ভবপর হয়, তাহা হইলেও তাহার অশী- 
শক্তির বিকাশ না দেখিলে তাহার অষ্টেশ্ব্যের প্রমাণ প্রত্যক্ষ 
না করিলে কিরূপে অবতার-বাদে বিশ্বাস জন্মিবে ? 

পাঠক । এইখানেই অবতার তত্ষের নিগুঢ় রহস্ত নিহিত 
'বহিষ্টিহ। যিনি অন্ত শক্তিমান ইচ্ছাময় পরমেশ্বর হার 
ইচ্ছামাত্রেই কোটি কোটি ব্রহ্গাণ্ডের উৎপত্তি প্রলয় সংঘটিত 
হইতে পারে, অকিঞ্চিতকর জরাসধ। শিশুপাল বখের জঙ্ 


উপসংহার । ১৮৯ 


নগ্য অনুর বিনাশে় |নিমিত-_মহস্মোচিভ অতি সামান্ত বিষ 
আয়ত্বাধীন করিবার জন্ত তাহার প্রয়াস পাইবার প্রক্রোজন 
কি? তাহার ইচ্ছায় ক্ষণম্্রই কোটি কোর্টি অশ্বরের সৃতি 
ও ধ্বংস হইতে পুর, নিমেষ মধ্যেই অসংখ্য অসংখ্য 
বৃন্দাবন, দ্বারকা, কুরুপাঁওবের উৎপত্তি লয় ঘটিতে পারে; 
কিন্ত ্ষরবৃদ্ধি মানব জগতের শ্রেষঠজ্, হইলেও ভগ্বানের সেই, 
অনস্তর্লীলা ক্ষুদ্র“ ্বদয়ে অনুধাবন করিতে পারে ন1। যাহ? 
মানবের চিস্তার অতীত, মন্ুষ্যের কল্পনার সীম! হইতেও 
যাহা বহুদুরে ' অবস্থিত, মানবসমূক্ষে €দই অনিস্ত্য অগম্য 
বিষয়ের অবতারণা করিলে মানুষ তাহ! দেখি ি্িত ও 
চমতককৃত” হইতে পারেন, এবং কিছুই*পুক্দিতে না পারিয়। ভয়- 
ব্যাকুলচিত্তে অবনত মস্তকে অনন্তশক্তিমানের অনস্তলীল। বল্ডি! 
অনস্তত্থের” লহিত মিশাইয়। দিতে পারেন, কিন্তু সংসারের 
কর্মক্ষেত্রে জগতে এই মানবূলীলার কাধ্যতূমিতে তাহার 
অন্থকরণ সংঘটিত হইতে পারে না। 

অতএব জগতে যদি মানব-সমাজের উন্নতিকল্পের প্রয়োজন 
থাকে, এবং সেই জন্য লীলাময় ভগবান যদি মানবলীলা প্র্কটিত 
করিয়। থাকেন, তাহা! হইলে ভগবানের সেই মানব্লীল-_ 
সর্বশক্তিমান হইলেও তাহার মনুষ্যাবতাঁর__তীহারই সৃষ্ট 
মানববুদ্ধর অধিগম্য ও মানব চেষ্টার আয়তিতৃত কার্ধযকলাপেই 
প্্বসিত থাক! আবশ্তক। নতুব! “ফাহাদের জন্য ভগবানের 

আবির্ভাব তাহার৷ কিরূপ স্বশক্তির্তে তাহার কাধে সমু 
সরণে অমর্থ হইবে? যাহাদিগের কর্কট প্রদর্শিত 
হুইল, তাহাদের ল্মতা" কোন কাঁলেই যগতপি' সেই শক্তির 
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মন্থকরণে অন্ততঃ চে, করিতেও না পীরে, তবে তাহাদিগের 
নিকট ভগবাঁনের অবতার রূপে আবিতি হইয়া কার্ধাক্ষেতরে 
অগ্রসর হইবার আবশ্তক কি? . 

তাই বলি, লীবাময় ভগবান যদি উঁগতের হিত্তের জন্য 
মানব সমাজের মঙ্গলবিধান নিমিত্ত মৃস্তিতে মানবচক্ষের 
মশুখে দেখু দেন, তাহা, হইলে তাহার কার্ধ্- প্রণালী মানব 
শক্তির অভীত ন! হইয়া আদর্শ মনগ্বোর উপযুক্ত হওয়াই 
যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। 
« পাঠক! বৃথা কুট-কুটিল তর্কে আর প্রয়োজন নাই, 
আগুন, ১ এক্ষণে সেই, পূর্ণবঙ্গ নারায়ণের পূর্ণাবতার স্বন্নপ 
শ্রীক্ষষ্খের পদরজঃ ধ্যাঁ করিয়া তাহারই প্রদর্শিত কর্ণক্ষেত্রে 
আত্মপ্রাণ সমর্পণ করিতে যত্রবান হই; তীহারই প্রেমময় মৃততি 
হৃদ্পন্নের রাসমণ্লে সংস্থাঁপিত করিয়া সেই আত্মারাম শ্রী 
বিছার-সস্ভোগ অন্ুুতব করি, এবং তীাহারই প্রেম-ভক্কিতে 
আত্মবিশ্থৃত হইয়া তাঁহারই যুগলচরণে সর্বস্ব সমর্পণ পূর্বক 
সংসারের জালা যন্ত্রণা ₹ইতে অব্যাহতি লাভ করিতে চেষ্টা করি। 
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